১০১১০৮৮৮৮১০ 


টি 


728222৮0422 
মি 


পি তেকিাাে সিং এ. 


০0 ফাটান 


রোমাঁবতী । 


( আখ্যাক্িকা) 


শ্রীরামগতি ন্যায়রজ প্রণীণ্ত £ 


দ্বিতীয় সংস্করণ! 


কগলী । 


বুধোদয় বস্ত্র 


2869 
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আমার এই ক্ষুদ্র কাঁব্য্রন্থ্খাঁনি এন্থান্তরের অনুবাদ কি 
মূলগ্রন্থ? তাহা পাঠকবর্গকে বলিয়| দিতে আমার সাহস হই- 
তেছে না! কাঁরণ অনেকে কোল প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ শুনি- 
লেই আদর পূর্ধক পাঁঠ করিয়! থাকেন, নূতন গ্রন্থ অমূলক 
'বপিয়! তাহাতে বিশেষ আস্থা! প্রদর্শন করেন না) কিন্তু এরূপ 
লোকও অনেক আছেন মাহার1 “বাঁঙ্গালাভাষার প্রায় সকল পুস্ত- 
কই অনুবাদিত-_ইহাঁতে মূল পুস্তক প্রায় দুর্টিগোচর হয় না» 
এইরূপ আক্ষেপ করিয়া! অনুবাদিত পুস্তকে উপেক্ষাই করিয়া 
থাঁকেন। সুতরাৎ এমত স্থলে ইহার বিশেষ পরিচয় দিয়া দিলে 
কোন পক্ষের কিঞি অনুরাগ এবং কোন পক্ষের কিছু বিরাগ 
জন্মিতে পারে, কিন্ত মাদুশ সাঁদাঁনাজনের পক্ষে সকল পক্ষের 
অনুরাগলাভ করাই বিশেষ প্রয়োজন) এবং সেই অনুরাগলাঁত 
আমার ও আঁদাঁর এই ক্ষুদ্র পুস্তকের পক্ষে যতদূর আঁবশ্যক, 
ইহা। অনুবাদ কা মূলগ্রন্থ তাহ! পাঠকনর্গের জানা ভতদূর 
আবশ্যক নহে! অতএব লহবদয় পাঠকবর্গ সমীপে প্রার্থনা এই যে, 
আমি ইহাঁর সবিশেষ পরিচ দিতে সমর্থ ন। হইলেও ভীহার। 
পূর্ব্বোক্ত রূপ কারণ বিবেচন। করিয়। অন গ্রহ পুর্বক আমার সে 
অপরাধ মার্জনা করেন এবং ইহার এক এক খণ্ড গ্রহণ পুর্্বক 
এক এক বাঁর আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমার পরিশ্রম লফল 
করেল । 
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আনি এই গ্রন্থ মধ্যে অনেক স্থলে আমায় পরম হিইতখ 
জ্ীয়ত বারু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদর্শিত প্রণালী অব- 
লঙ্ছন করিয়াছি এবং ইহাঁও এস্বলে, উল্লেখ করা আবশ্যক যে, 
বাঙ্গালার মধ্যবিভাগের স্ব/ল-ইনস্পে্র শ্্রীুত এচ. উড, এষ. 
এ. সাছের মহোদয় অনুগ্রহ পূর্বক পুস্তক মুদ্রণ বিষয়ে সবিশেষ 
সাঙগাব্যদান করিয়াছেন ইতি। 

| শীরানগতি শঙ্গা 
ুগলী, নর্দীলবিদ্যাঁলয়, 
২? শে পেখষ সংবত ১৯১৮। 


সম্পূর্ণ 


রোমাবতী। 
-96৫৬-_ 
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হিমালয় পর্বতের উপক্যতা ভূমিতে কৈরাত নাষে 
এক জনপদ আছে! অতি পুর্বকালে পুরঞ্রয় নামে 
এক প্রবল-পরাক্রম প্রজারগ্রীন নরপতি তথায় আধিপত্য 
করিতেন | মমূরাঙ্গী নগরী তাহার রাজধানী ছিল! 
মযূরাঙ্গীর তিন দ্বিক্‌ কৌশিকী নামক এক তরঙ্গিণী 
দ্বারা পরিবেষ্টিত $ কেবল এক দিক, দিয়া মানবগণের 
গমনাগমন সম্পন্ন হইত ! পর্বতের উপত্যক! ভূমি 
নকল সহজেই বিবিধ মনোহর তরু গুক্দার্দিতে হশো- 
ভিত হইয়া নকলের নয়ন রঞ্জন করিয়া থাকে তাহাতে 
আবার রাজার যত্র ও উদ্যোগে স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত 
পরম রমণীয় উদ্যান লকল নগরীকে যার পর নাই 
মনোহারিণী করিয়ছিল। তড়িনু প্রশস্ত ও পরিজ ত 

টি 


২ রোমাৰতী। 


রাজপথ, রমণায় জলাশয়, নানাবিধ-পণ্য-পুর্ণ আপণ এবং 
মনোহর লৌধ-রাজি-বিরাজিত দেবমন্দির, নৃপমন্দির, 
ও ব্যবহার-মন্দির ঘকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত হওয়াতে 
নগরী দর্দ্ঘালঙ্কারশোভিনী কামিনীর ন্যায় নকলেরই 
নয়নানন্দদা য়িনী হইয়াছিল। 

রাজ পুরতীয় বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদ ও গুণগ্রাহক : 
ছিলেন! তিনি সামান্য নরপতিগণের ন্যায় মুর্খগণের 
ও চাটুকারবর্গের ংদর্গ তাল বাপিতেন না| হ্তরাৎ 
নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ গুণের পুরস্কার পাইয়া তাহার 
রাজধানীতে আসিয়া অবস্থান করিতেন] এ সকল 
পণ্ডিতমণ্লী লইয়াই তিনি সতত দতাণগ্ুপ সমুজ্জুল 
করিতেন এবং কি রূপে আপনার ও দেশের বিদ্যাবস্তার 
উন্নতি হইবে, কি রূপে গ্রজাগণের ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি 
হইবে, কি রূপে মানৰ মাত্রেই সঙাতীয়ের প্রতি সড়াব- 
সম্পন্ন হইবে, ফিরপে প্রচলিত নিয়ম পদ্ধতির 
দোষ সকল সংশোধিত হইবে, কি রূপে বিপক্ষে 
আক্রমণ করিলে সকলেই প্রাণপণে দেশের স্বাধীনতা 
রক্ষায় সযত্র হইবে, কি রূপে কৃষি ও বাণিজ্য নির্বিঘে 
ও উত্কু্ট রূপে নির্বাহিত হইবে, কি রূপেই বা পর- 
নিন্দা, পরাপকখর, পরন্বছরণ, পরদারগ্রহণ প্রক্ততি মাঁনব- 


প্রথম উচ্ছাল। 


গণের আস্তরিক কুপ্রবৃত্তির কার্ধ্য নকল একেবারে দেশ 
হইতে নির্বাদিত হইবে, সর্বদাই তাহাদিগের লহিত 
এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন খাকিতেন। ফলতঃ তাঁহার 
দয়ালুতায়, উহার বদান্যতায়, ভীহার গ্রগগ্রাহিতায়, 
তাহার ধার্ষ্িকতায়, তীহার সমদর্শিতায় ও তাহ।র হ্বি- 
শ্ারকতায় প্রজাগণ পরম হ্বখে কাল যাপন করিত ॥ 
গগন-কমলিনী-প্রহ্থন-পুতিগন্ধের ন্যায় অস্থখ তাহা দিগের 
নিকট নিতান্তই অলীক পদার্থ ছিল। 

তূপত্ি অধিক পত্রী পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি 
একমাত্র ধর্মমহিষী ব্যতিরেকে পরকলত্র মাত্রেরই 
প্রতি দুহিতার ন্যায় ব্যবহার করিতেন | মহিষীর সন্তান 
হইবে না বলিয়া সম্পুর্নই সম্তাবন। হইয়াছিল। কিন্তু 
ঈশ্বর সমীপে প্রঙ্গাগণের নিরস্তর প্রার্থনা ও দৈবের 
অনুগ্রহবশতঃ প্রৌটতার শেষাবস্থ(য় রাঁজপত্ধী অন্তর্্ী 
হঈলেন | এই ব্যাপার ঘটনায় মহারাঙ্গ ষেরূপ 
আনন্দিত হইলেন, প্রজাগণ তদপেক্ষ। দ্বিগুণ পরিমাণে 
আনন্দল[ত করিল। কারণ পুত্র জশ্মিলে রাজা ও বংশ: 
রক্ষা হইবে, বাজার এই এক মাত্র আনন্দ, কিন্তু প্র- 
গণের দেই এক আহ্া।দ এবং তাদৃশ প্রলাবংদপ্ল নর- 
গতির হুদয় হইতে আন্পত্যতা দুখ দ্বরীনৃত হইবে 


রোমারতী। 


এই আর এক আহাদ, উত্তপ্নবিধ আহ্লাদে তাহারা 
একব!রে নিমগ্ন হইয়া গেল। যাঁহাহউক যেরূপ চির- 
প্রোধিত পুত্রের গৃহাগমনের নিমিত্ত মাতা, দুরদেশবী 
প্রিয় হছদের সংবাদ গ্রাণ্ডির জন্য প্রণয়ী, নভস্যোদিত 
মেঘমালার প্রতি অবগ্রহ-ক্লেশিত কৃষক এবং হুদীর্ঘ- 
কাল ঘনাবৃত রবিবিষ্বের প্রতি জীবলোক নিতাস্ত সমুং-* 
সবক হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রজাগণ মহিষীর প্রলব 
দিনের প্রতি প্রতীক্ষা করিয়া রহিল । 

অনস্তর নিয়মিত দময়ে» রাজ্জীর প্রনববেদনী উপ- 
স্থিত হইল। নগ্ররীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাবং লোৌকই 
রাজপুত্র অবলোকন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করি- 
বার নিমিত্ত রাঁজভবনে উপস্থিত হইতে লাগিল | 
রামাগণ শখ্খহস্ত হইয়া স্ৃতিকাগারের প্রাণ ভূমিতে 
দণ্ডায়মান রহিল 3 বাদ্যকরের] নানাবিধ মঙগলবাদ্য গ্রহণ 
পুর্ববক বহির্বাচীতে উপস্থিত. হইল ) নর্ভূকেরা রঙদর্শ- 
নোপযোগী মনোহর বেশ ভূষায় বিভৃষিত হইয়া নৃত্য- 
শালায় প্রতীক্ষা) করিতে লাগিল? পহত্র সহত্্র দীন, 
দরিদ্র, অনাথ, অন্ধ, কৃক্জ, খপ্ত প্রভৃতি নিরাশ্রয় লোকের! 
প্রীতিদায় প্রাপ্ত্যভিলাষে অগিমন করত রাজভবন ও 
রখ্যা সম্বাধ করিয়া তুলিল ) অমাত্যগণ রান্রারপ্পুত্রমুখ 
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দর্শনৌতসব দময়ের প্রদেয় দ্রব্য কলের নির্ধারণ 
করিতে বসিলেন এবং কর্্মরকরের। দেই পেই ভ্রবোর 
আহরণ নিমিত্ত ইতস্ততঃ ধাঁমান হইতে লাগিল 
ফলতঃ রাঁজবাচী যেন একটা উৎসব ভূমির ন্যায় কেবল 
কোলাহলময় হইয়া উঠিল। এমত সময়ে হৃতিকা- 
শগারের মধ্য হইতে “হায়! কন্যা হইল ! কন্য] হইল 1” 
এই আর্তত্বর বিনির্গত হইল মহিষী প্রপরবেদনায় 
অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, আবার পেই সময়ে পুক্র- 
মুখ দর্শনাশার উচ্ছেদের সংবাদ কর্ণগোচর হওয়াতে 
একেবারে মুচ্ছিত1 হইয়া পড়িলেন| অরি গৃহে 
হাহ? রব উঠিয়া গেল। পুরঙ্ধণ বর্গের নানা প্রকারে 
রাজ্জীর মোহাপনয় করিয়! প্রবোধবচনে তাহাকে 
স্থিরচিত্তা করিতে সফত্ব হইলেন । বহিঃস্থ শঙ্াহস্ত 
যুবতীগণ ব্রীড়া-বিনত-বদনে একে একে স্ব স্ব গৃহে গ- 
মন করিতে লাখিল। বাদ্যকরেরা পলাইবাঁর পথ 
পাইল না?! সমাগত দীন দরিদ্রেরা একবারে ভগ্নাশ 
হইয়। তুষ্ীস্তাবে বদিয়া পড়িল | কাহারও মুখে 
বাক্যম্ক,র্ত্ি হয় না। সকলেই শ্লানবদনে স্বকর্তব্য 
কর্মে জড় হইয়া! পড়িল। ফলতঃ ক্ষণকালের গধ্যে 
রাজতবন নিশীথ সগয়ের ন্যায় নীরব ও নিস্থব্ধ হঈল | 


ঙ রোমাবতা] 


নরনাথ এই দময়ে কতিপয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও গণক- 
গণ মমভিব্যাহরে এক নিভৃত গৃহে সত। করিয়া প্রন- 
বের সময় নিরূপণার্থ সম্মুখে ঘটিকা-যনত্র স্থাপনপুবর্ক 
প্রতীক্ষা “করিয়া বদিয়াছিলেন | অকল্মাৎ এইরূপ 
অস্তঃপুরের নীরবতা অনুভব করিয়! তিনি সভাপদদিগকে 
ক্ছিকেন, মহাশয় গণ ! অনেকক্ষণ হইল অস্তঃপুরের' 
কোন সংবাদ আইসে নাই, সমুদায় নিস্তক দেখিতেছি, 
বোধ হইতেছে কোন বিপদ, ঘটিয়ী খাঁকিবে | অতএব 
আর আমি এখানে স্থির-চিত্তে থাকিতে পারি না, আমার, 
মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে, এই বলিয়] পুরোহিত এবং 
বিশ্বস্ত প্রধান সচিবকে দমভিব্যাহারে লইয়া অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবেশিয়া কাহারও মুখে 
আনন্দের চি নাই দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, বুঝি 
রাজ্জীর গর কোন রোগরূপে পরিণত হইয়া থাকিবে! 
নচেৎ আমার এতাদৃশ ভাগ্য কি, যে, অপত্য-মুখ অব- 
লোকন করিয়া সংনারস্ুখের সার্থকত1 সম্পাদন করি. 
অকৃত-পুণ্য দিগের এরূপ মনোরথ কেবল বিডম্বন! মাত্র! 
তিনি এইরূপ তাবিতে তাবিতে কিয়দদ,র গমন করিতে- 
চেন এমন দময়ে অরিষ্াত্যন্তর হইতে নব প্রন্ত শি- 
শুর রোদনপুনি শ্রবণ করিলেন] এ শব্দ শ্রুবণে উহার 


প্রথম ভচ্ছণদ। ৭ 
গুর্ববাশস্কা নিরাকৃত হওয়াতে তিনি কাহাকেও কিছু 
না জিজ্ঞাস! করিয়া সত্বরে স্ৃতিকাগারের দ্বারদেশে 
উপস্থিত হইয়। দেখিলেন জ্বলন-বিশেো!ধিত জাতরপা- 
কৃতি এক পরম রমণীয় কুমারী শরম্মেঘাবলীর উৎদজে 
বিদ্যুল্লতার ন্যায় অপ্রফুল্চিত্তা রাজনহিষীর অস্কদেশ 
সমুজ্জ।ল করিয়৷ রহিয়াছে! অনস্তর, “পুজ্র না হইয়া 
দুহিতা হইয়াছে এই জন্য পুরবাদীর) যখোচিত হ্র্ধ 
প্রকাশ করিতেছে না এবং রাজ্জীও মহ] দুঃখিতা হই- 
ঘাছেন” এই সংবাদ অবগত হইয়! নরপাল অমাত্য ও 
পুরোহিতের সহিত স্থৃতিকা গুহের দ্বারদেশেই পরি- 
জনোপনীত আননে উপবিঃ হইয়। অশ্র-পুর্ণ-নয়নে ও 
গদ্গদ-বচনে কহিলেন-_-মানব জাতির অস্তঃকরণ কি 
অসন্তুট ! তাহারা ছুরাশা-গ্রস্ত হইয়া! দৈবের প্রলাদ- 
দত্ত পদার্কে কখনই উচিতমত কৃতজ্ঞতাপহকায়ে 
স্বীকার করিতে সম্মত হয় না। আমি একপ্রকার গলিত- 
বয়? হইয়াছি বলিলেই হয়! এবয়সে পুজ্র ব! কন্যার 
মুখ দর্শন করা আমার তাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে ইহ] 
কাহার মনে উদ্দিত হইয়াছিল? জগদীস্বর প্রসন্ন হইয়। 
এ অবস্থাতেও আমাকে তাদৃশ হখে বঞ্চিত করিলেন 
ন।। অতএব এ নময়ে তাহর অপার করুণার প্রশখস। 


রোমাবতী । 


না করা, উল্লাদিত মনে তাহার প্রপাদ-দত বস্তর সমাদর 
না]! করা এবং. তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের চিহ্ন 
স্বরূপ আমানদ্দের আনন্দোংদব নাকর! কি কাপুরুষের 
কর্ম! মুঢ় লোকেরাই কন্যা ও পুভ্রের ভেদজ্ঞান ক- 
রিয়া তাহাদিগের প্রতি স্নেহের তারতম্য করিয়। থাকে! 
কিন্তু প্রকৃতরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উভয়কেই 
এক পদার্থ ভিন্ন আর কি বোধ হইতে পারে? জননীকে 
উভয়ের নিমিত্তই মমানরূপ যন্ত্রণা সহা করিতে হয়, 
উভয়ের প্রতিই পিতা ম1তার সমানরূপ স্সেহাবিভাৰ 
হয় এবং উভয়েই বিপংকালে নমানরূপে জনক জননীর 
সাহায্য করিয় থাকে | সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় 
পুভ্রেরা উপাঞ্জনাদি করিয়। বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা 
শুত্ষা করে এবং কন্যারা পতি-গৃহে গমন করিয়া 
তদনুষ্ঠানে সমর্থ হয় না বোধ হয় এই কারণ- 
বশতই পুভ্র ও কন্যার প্রতি লোকের ভেদবুদ্ধি আবি- 
ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু স্ক্ষরূপ বিবেচনা করিলে এই 
ভেদ বেধ নিততাস্ত অযৌক্তিক। ভ্রাতা বা অপর অভি- 
ভাবক-সন্ত্বে দুহিতারা পিত। মাতার অধিক চিন্তা 
করে না ষখার্থ বটে, কিন্তু তাহাঁদের অবিদ্যমানতায় 
কন্যার পতি-গৃহে যাইয়াও জনক জননীর ক্রেশ সমক্লে 


অনল ভষ্রাশ 


কখনই নির্ুত হইয়া] থাঁকিতে পারে না? র্ধদাই 
তাহাদের তত্বাবধান ও ক্রেশবিমোচনের নিমিত্ত ষবতী 
থকে । বিশেষতঃ তাহাদের পীড়ার দমন» উপস্থিত 
হইলে কন্যারা যেরূপ গুশ্রাঘা করিয়া থাকে পুভ্রের। 
তাহার শতাঁৎশের একাংশও করিতে পারে না। শাস্ত্র- 
,কারেরা পিতামহ মাতামহ ও পৌঁতভ্র দৌহিত্র দিগের 
প্রতি বিশেষ ব্যবহার করিলে নরকপাতের ভয় প্রদ- 
শনি করিয়া] গিয়াছেন। আর আমার যে, পুত্র না হইয়া 
কন্যা হইয়াছে, তজ্জন্য জগদীশ্বরের আমার প্রতি লাতি- 
শয় করুণাই প্রকাশিত হইয়াছে! কারণ এক্ষণে আমি 
স্থবির হইয়াছি, আর কত কালই বাঁচিব। এ অবস্থায় 
পুল্র হইলে সে প্রাণ্ডব্যবহার হইবার আগ্রেই হয় ত 
আমাকে সংপারলীল। ত্বরণ করিতে হইত হৃতরাং 
সেই পুজ্র এবং কুলক্রমাগত এই রাজ্য সকলই রিপু- 
কর-কবলিত হইয়া বিনাশ প্রাণ্ড হইত। কিন্তু কন্য 
হওয়াতে এই হৃবিধা হইয়াছে যে, অচিরকালমধ্যেই 
জামাতৃরূপ এক উপযুক্ত পুত্রের মুখাবলোকন করিতে 
পাইব এবং তাহাকে রাজ। এবং কন্যাকে রাজমহিষী 
দেখিয়া উল্লানিত মানসে আপনার পারত্রিক কর্ম ষ্টা- 
নের নিমিত্ত গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিব। 
চর 


শা লিলি গোমা।বত। | ?ঃ 


নরপ!লের এইরূপ যুক্তিযুক্ত দারগর্ভ উদার বচনা- 
বলী শ্রবণ করিয়। অমাত্য পুরোহিত প্রভৃতি সকলেই 
মাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন] তখন মকলের 
মনেই মোভ-মেঘ অপগত হয়! বোধ-স্ধাকরের উদয় 
হউল। সকলেই যেন জড়াঁবস্থার হস্ত হইতে সজীবত 
লাভ করিল এবং সকালেই তখন মহাকোলাহল সহকণরে, 
নানাবিধ মজলাচরণ কর্ধে প্রবৃত্ত হইল] খন স্থানে 
স্থানে নৃত্য গীত ও বিবিধ বাদ্যোদাম হইতে লাগিল, 
নমাগত দীন দরিদ্রদিগের প্রতি, জলধরের জলবর্ধণের 
নায় নন্দত্র সমানরূপে প্রচুর অর্থরশি বিভীর্ণ হউতে 
লাগিল; ভৃত্যবর্গ রাজদত্ত রত্্াল্কারে বিভুষিত হইয়া 
আনম্দ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল] ফলতঃ সমুদ্ায় 
নগর যেন মুণ্তিমান্‌ হণের ন্যায় হইয়া নানা প্রকারে ক্রীড়া 
কৌতুক করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজাও তৎকালোচিত 
ভন্যান্য কগ্তব্য কর্ম সকল সমাধান করিয়া আস্তঃপুর 
হইতে বহিরগগত হইলেন । | 

কিয়মাস অতীত হইলে পর নিয়মিত সময় উপস্থিত 
হইলে মহীপাল, ভনফানুরাগের অনুরূপ, মনের উদার্ধ্যের 
সদৃশ ও স্বাভুজ-বিনিষ্টিত দিগ্দিগস্ত হইতে দমধিগত 
সম্পন্তির উপযুক্ত দমৃদ্ধি সহকারে প্রাণপ্রিয়া তনয়ার 


গ্ুথম উচ্ছল | ১১ 


অন্প্রশন নানকরণ প্রতৃত্তি আবশ্যক সংস্কার সকল 
সম্পাদন করিলেন। কন্যার নান রোমাঁবতী রহিল'। 
রোমাবতী জনকের আনন্দের সহিত দিন দ্রিন বর্ধনানা 
হইয়া শুক্র পক্ষের শশিকল:র ন্যায় যেমন পুষ্টাবয়বা 
তেমনি লাবণ্যব্তী হইতে লাগিলেন] তখন তাহাকে 
দেখিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, একটী নবনীত-পুন্ত- 
লিকা জীবন্যাপমন্ত্রে প্রাপ্তজীবন হয়া ইতস্ততঃ ক্রীড়া 
করেতেছে। তিনি কোন দিন বধূবেশ ধরিয়া, কোন 
দিন বরবেশ পরিগ্রহ করিয়া, কোন দিন বা রাখাল- 
বেশে দজ্জিত হইয়া তপতির অঙ্গলি ধারণ পুর্বাক নৃ্ঠ 
করিতে করিতে সর্মদাই পতামণ্ডপে উপস্থিত হইতেন 
এবং এটী কিঃ উচীকি? নেটীকি? অর্দ-স্ক,ট মধুর 
বচনে এইরূপ প্রশ্ন ঘ্ল জিজ্ঞানা করিয়া সকলের 
শরবণেক্ট্রি হ্ধাপিক্ত করিতেন বালিকাগণ নিয়ত 
অস্তঃপুরে রুদ্ধ থাকিয়া যেরূণ নিতান্ত মৃদ্ভাব হইয়া 
যায়। রোগাবতী পেরূপ হইলেন না! তিনি মতত 
মভামণ্ডপে অবস্থান করাতে বীততয়! হইয়া কুত্রা্ি 
গমন করিতে সঙ্কচিত হইতেন ন]। যে কেহত্ীহাকে 
ক্রোড়ে করিবার জন্য হস্ত প্রপারণ করিতেন তিনি 
উ্রাহ!রই নিকট উপস্থিত হঈয় কাহারও ফোছে বদি 


১২ রোমাবতা! 


তেন, কাহাকেও ক্রোড়ে করিতে যাইতেন, কাহাকেও 
স্তনপান করাইতেন, কাঁহাকেও ধুলিময় অন্ন ব্যপীন 
রাধিয়া খাইতে দিতেন এবং কাহারও চিবুক, কাহারও 
কেশ, কাহারও উষ্ণীষ, কাহারও ব1 যজ্ঞোপবীত আক- 
ধণ করিয়। নানারপ ক্রীড়া কৌতুক করিতেন ! 

এইব্ূপে পঞ্চবর্ধ অতীত হইলে পর রাজ] তনয়ার বিদ্যা 
শিক্ষার্থে নানা বিদ্যা-বিশারদ কতিপয় উপদেশক ও উপদে- 
শিক1নযুক্ত করিয়া দিলেন | রোমাবতীত্ী।হাদিগের নিকট 
সাতিশয় অভিনিবেশ সহকারে ক্রমাগত নাত আট বংনর 
শিক্ষা করত, ব্যাকরণ সাহিত্য পুরাণ শিশ্প, নৃত্য গীত 
বাদি প্রস্থতি নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়! উঠিলেন। 
তাহার মেধা এরূপ বলবতী চিল যে, তিনি একবার যে 
বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিতেন তাহ! পাষাণাস্কিত রেখার 
ন্যায় চিরকাল তাহার তন্তঃকরণে বিরাজমান থাকিত 1 
ফলতঃ রোমাবতী এই কয়েক বদরের মধ্যেই বিদ্যা- 
ত্যাস, প্রিযনতাধিতা, বিনয়, পৌজন্য, গুরুতক্তি, অনুগত- 
বাৎসল্য প্রন্থতি নানাগুণে বিডুধিত] হইয়া উঠিলেন | 

অতঃপর রোমাবতী যৌবন-মীমায় পদার্গণ করিলেন। 
যুক্তানাল। তুর্ধ্যকিরণে লম্বমমান করিলে প্রতিকলিত 
প্র] ঘকল যেমন উহার চতুর্দিকে পরিব্যাণ্ড হয়, 
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উহার শরীরের তরলবৎ লাবণ্যও দেইরূপ প্রতিভাত 
হইতে লাগিল! তখন রবি-কর-বিভিন্ন তামরণের 
ন্যায়, ভ্বলন-বিশোধিত জাতরূপের ন্যায়, হবর্ণমণ্ডিত 
রত্লা্গুরীয়ের ন্যায়, নীহার-গর্ভ রক্তোৎপলের নায়, মেঘ- 
মধ্যোদিত স্থরচাপের ন্যায়, ফেনরাজি-বিরাজিত জাহুবী- 
“জলের ন্যায়, বসস্তবিকপিত চুতকলিকার ন্যায়, শাপো- 
ল্ীঢ় হীরকমালার ন্যায়, নবযৌবন-লাহ্তিিত তদীয় শরীর 
তপুর্ব মনোহর শৌতা ধারণ করিল। যেমন বহুরূপ- 
নামক সরীসুপজাতি ক্ষণে ক্ষণে নৃতনরূপ বর্ণ ধারণ 
করে, দেইরূপ তাহার অলৌকিক দৌন্দর্য্যমধুরীও 
দিন দিন যেন নুতনরূপে আবির্ভূত হইতে লাগিল! 
দেই যৌবনশোভ1 সন্দর্শন করিয়া! বোধ হইতে লাগিল 
বুঝি, বিধাতা বিলাপের বিলাস, প্রনাধনের প্রসাধন, 
উপমানের উপমান, এবৎ আভরণের আভরণ করিয়া 
এই রমণীরত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। অধিক কি, বাপরন্্ী 
যেমন দিনমণির ছারা শোত ধারণ করে, বিভাবরী 
যেরূপ নিশাকরের ছার। রমণীয় হয়, হারাবলী যেমন 
মধ্য-মণির ছারা হশোভিত হয়, উদ্যানপড্ক্ত যেমন 
পুষ্পলতা দ্বার চিন্তাকর্ষিণী হয়, সরোজিনী যেরূপ সরোজ- 
শোতায় কমনীয় হয় সেইরূপ রোমাবতীর রা দমুদায় 
রাজপুরী একেবারে অলঙ্কু ত হইয়া উঠিল। 


১৪৫ রোমাবতী। 


যেমন বসম্তকালের চুতকলিক মুকুলিতা হইলে 
গম্ধবহের ছার] তদীয় পরিমল দিপ্দিগস্তে বিক্ষিপ্ত হয়, 
দেইরূপ রোমাবতীর বিদ্যা রূপ বিনয় স্থশীলতা 
প্রতৃতি গুণদমস্তের দৌরভ লোকপরম্পরায় পুখিবীর 
পর্ধত্র বিস্তারিত হইতে লাগিল] এই সকল সতবান 
অবগত হইয়া নানাদেশীর তূপালগণ তাদৃশ রমণীরত্ব 
ল/তে আত্মাকে চরিতার্থ করিবার জন্য রাঙ্গা পুর- 
ঞয়ের নিকট ভুয়োকুয়ং লিপিপ্রেরণ করিতে আরস্ত 
করিলেন] পুরপ্য় এই ঘকল লিপি প্রাপ্ত হইয়। মনে 
মনে চিস্তা করিলেন, রোমাবতী আমার সংপার বিপি- 
নের একমাত্র পুষ্পলত) এবৎ আমর জীবন-বৃক্ষের 
অকালের ফল। অতএব নে যাহাতে উপযুক্ত পাত্রের 
হস্তগত হইয়া যাবজ্জীবন স্ুখভাখিনী হয় তৎদম্পা- 
দনই আমার সংদারের সার কর্মী বলিয়া বোধ হই- 
তেছে। বিশেষতঃ নে যেরূপ রূপবতী ও গুণবত্তী 
হইয়াছে, তাহাতে যদি অপাত্রে অর্পিতা হয় তবে 
তাদৃশ রূপ ও গুণের ধিমানন] করা হইবেক। আহা! 
বংদার বূপলাবণ্য যত বার দর্শন করি ততবারই যেন 
মৃতন বলিয়া বোধ হয়, কোন বূপেই নয়ন পরিতুগ্ত হয় 
না] তাহার করতলে কমল নিঃক্ষেপ করিলে কাহার 
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লক্ষ্মী বলিয়া বোধ এবং বীণা প্রদান করিলে কাহার 
ঙরস্বতী বলিয়া ভ্রম না জন্মে? যাহাহউক এক্ষণে সে 
বিবাহের যোগ্য। হইয়া] উাঠল, আর এখন. নিশ্িস্ত থাকা 
বিধেয় ইইতেছে না! অআনেকানেক রাজপুল্রেরাও নবি- 
শেষ আগ্রহনহকারে আমার নিকট পত্রপ্রেরণ করি- 
তেছেন। এক্ষণে কি করাযায়? এ নকল রা্গণের 
মধ্যে কেহই রোঘাবতীর পরিচিত বা দৃষ্টপুর্ব নহেন] 
হ্তরাং তাহাদের মধ্যে কাহারও সহিত সক্বন্বানিব- 
স্ধন করিলে রোমাবতীর মত্ত-নিরপেক্ষ হইয়!ই করিতে 
হয়। পিতার এইরূপ প্রণালীতেই প্রায় দুহিতাঁর 
পরিণয় ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকেন] কিন্তু নে 
প্রথা আমার সমীচীন বলিয়া বোধ হয়ন।] সকলেরই 
রুচি ভিন্ন ভিন্ন! কুমুদিনী দিনমণিরও মুখাবলোকন 
করে না, কমলিনী রাঁকানিশানাথেরও করম্পর্শে ম্লান 
হইয়! যায়। অতএব আমি যে ব্যক্তিকে রূপপ্তণ 
সন্ত শীল-সম্পন্ন বোধ করিয়া জামাতৃত্বে বরণ করিব, 
পে হয় ত কোন অনির্ব্চনীয় কারণে রোমাবতীর নয়ন- 
প্রীতিকর না হইতে পারে এবং তাহা হইলে রোমাবতী 
“পিতা মাধবীলতাঁকে পিছুমর্দাশি্টা করিয়াছেন” 
এই ভাবিয়। যাবজ্জীবন আপনাকে হুতভাগিনী বোধ 
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করিবে। আমিও প্রাণদত্তে প্রাথাধিক-প্রিয়তম। তনু জার 
মান মুখ কখন. অবলোকন করিতে পারিব না! অত- 
এব আমার বুদ্ধিতে স্বয়ম্বরের উদযোগ করাই শ্রেয়ঃ 
কন্প বোধ হইতেছে। কন্যার রূপ ও গুণের দৌরভ 
সকল দেশেই বিস্তীর্ণ হইয়াছে! অতএব এই স্বয়স্বরে 
অনেক রাজা. ও রাজপুভ্রগণ মমাগত হইবেন তাহার, 
সন্দেহ নাই | রোমাবতী তন্মধ্য হইতে অবশ্টই আপ- 
নার অনুরূপ পতিকে বরণ করিয়া লইয়া চিরহ্খ- 
ভাগিনী হইতে পারিবে । ঈদৈবের কথা কিছুই বলা যায় 
না। যদি তাহাতেও কন্যার কোন অস্থখের কারণ উপ- 
স্থিত হইয়া উঠে তবে আমার মনে অন্ততঃ এই নির্বৃতি 
থাকিবেক যে, আমি তাহার দুঃখ-তাখিনী হইবার কারণ 
নহি। ্‌ 
অনন্তর রাজা, পুরোহিত ও অমাত্যবর্গের মহিত 
মন্ত্রণা করিয়া! আত্মজার মত গ্রহণপুর্ববক এই পরামর্শই 
কর্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। অনস্তর স্বয়ম্বরবিধা- 
নের উদ্যোগ আরম্ভ হইল] দু'্তগণ পত্রিকাহস্তে 
দেশে দেশে গমন করিতে লাগিল। নাঁনা দেশীয় রাজা 
ও রাজপুভ্রেরাও ক্রমে ক্রমে মযূরা্গীতে আগমন করি- 
তে লাগিলেন! নগর একবারে জনময় হইয়া উঠিল | 
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অনস্তর নির্ধারিত দিবস উপস্থিত হইলে পর রোঁখাবতী 
শিবিকারোহিত হুইয়! সখীগণ সমভিব্যাঙ্ীরে ব্বয়ন্থরন্থ 
রাজগণের লন্গিধানে আনীত হইলেন এক প্রগল্ভ। 
প্রতিহারী শিবিকার দমভিব্যাহারে থাকিয়1 একে একে 
মকল রাজার নিকট গমন এবং তাহাদের বংশ ও 
গুণাবলী কীর্তন করত ক্রমে ক্রমে সতার এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্তে উপস্থিত হইল | কিন্ত্ত রাজ- 
কুমারীর কাহারও প্রতি একবারও লানুরাগ নয়নপাত 
হইল না। হৃতরাং তিনি পর্বত-প্রতিহত পর়স্বতীর 
ন্যায় আপনার গন্তব্য পথ অবধারণ করিতে অদমর্থ1 
হইয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন |] পরে কিয়ৎক্ষণ 
ধ্যানাবলম্িতের ন্যায় চিস্তামগ্ন হওয়াতে তাহার 
মনোমধ্যে উদ্দিত হইল যে, এই সমাগত রাজগণের 
মধ্যে একজনও ভাহার প্রণয়বন্ধের উপযুক্ত পাত্র নহেন। 
তাহার হুদয়রঞ্রন এখনও যেন কোন দুরদেশে বর্তমান 
আছেন! মনোমধ্যে সহনা এই ভাবের আবিভাব 
হওয়াতে তিনি একেবারে দৃঢ়চিত্ হইয়া হস্তস্থিত 
মধুকমালা আপনারই গলদেশে অর্পণ করিলেন এবং 
শিবিকাবাহকদিগকে সঙ্কেত করত সবেগে আপন প্রা- 
সাদে প্রত্যাগমন করিয়া আদিলেন। 
গু 


৬৮ রোমাবতী। . 


স্বযদ্বরাগত ভূপালবর্গ এই ব্যাপার অবলোকন 
করত সাধারঙ্জের অবমাননা হইল বলিয়া কম্পাস্থ্বিত- 
কলেবরে আসন হইতে গাত্রোখান করিলেম্ন। তীষ্কারা 
পুরপ্ীয় ও তৎপুত্রী রোমাবতীকে 'যথেইট তিরস্কার 
করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ সমরাবতরণেও 
প্রবৃত্ত হইনডে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু শান্তর 
কারের, স্বয়ুন্বরক্ষোভকারীদিগকে ইন্দ্রণণীর বিনাশ্য বলিয়া 
নির্দেশ করিয়ছেন এই ভয়ে অনেকে অগ্রনর হইতে 
পারিলেন না! যাহাহউক নানাব্ষপ প্রবোধ ও সাভ্ুনা- 
বাক্যে মমরোদ্যম নিবৃত্ত হইলে ভূপগণ বিভাতকালীন 
গ্রহগণের ন্যায় মলিন-বর্ণ হইয়া স্বন্ব জালয়ে প্রস্থান 
করিলেন ৷ নগরী পুনর্ববার শাস্তিভাব ধারণ করিল 

্বয়ন্বর-দতায় তাদৃশ আচরণের নিমিত্ত রাঁজনদ্দিনীর 
প্রতি পুরবাদিগ্রণ নকলেই নিতান্ত বিরক্ত হইয়৷ উঠিল ) 
সকলেই উহার বিদ্যা গ বুদ্ধির ভূরি তৃরি নিন্দা করিতে 
লাগ্িল। এবৎ সকলেই তীহার অদৃষ্টে মহং দুঃখ আছে 
বলিয়া পরম্পর জণ্পনা করিতে লাগিল। রাজা ও 
রাজমহিষী প্রথমে কন্যার প্রতি কিঞ্চিং বিরক্তিতাব 
গ্রকাশ করিয়াছিলেন ঃ কিন্তু অপত্যের প্রতি পিতা 
মাতার ক্রোধ কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে? তাহার! 


প্রথম উচ্ছাদ ? ১৯ 


অন্পকাঁল পরেই, কিরূপে কন্যার পরিণয়ব্যাপার সম্পা- 
দন হইবে, কিরূপে কোথায় গিয়াই বা উপযুক্ত বর- 
পাত্রের অন্বেষণ পাইব এবং কিরূপেইবা পৎসারধন্মম 
রক্ষা হইবে এইরূপ চিস্তাতে এতাদৃশ গাঢ়নিনগ্ন 
হইলেন যে, তাহাদের আবশ্ঠক কম্্ম নকলও ক্রমে ক্রমে 
বন্ধ হইয়া পড়িল! 


-্ট৭9শ৮ 


রোমাব্তী 
-৪8666৬-_ 
ব্বিতীয় উচ্ছাস 1 


্বয়ম্বরব্যাপারের কতিপয়ুদিবসানস্তর একদী নগর- 
মধ্যে জনরব উঠিল যে, দিংহলদ্বীপ হইতে এক অতি 
বিচক্ষণ ক্রীড়াদক্ষ এন্দ্রজালিক আগিয়াছে) সে অদ্য 
অপরাহে কৌশিকী নদীর তীরবস্তী প্রাস্তরমধ্যে আপ- 
নার অদ্ভুত শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন করিবো। এই নবাদ 
সর্ধত্ত প্রচারিত হইলে নগরস্থ লমুদয় লোকই কৌতুছল+- 
ক্রান্ত হইয়া সত্তরানুষ্ঠানে দিবলোচিত ব্যাপারদমস্ত 
সমাধান করিয়া সেই স্থানে গমন করিতে লাগিল। 
দর্শনক্রিয়া অবাধে সম্পন্ন হয় এই অভিপ্রীয়ে অনে- 
কেই এ স্থানের সমীপব তব প্রাপাদ দমুহের উপরিভাগে 
অগ্রেই আরোহণ করিয়া বপিল$ বিদ্ুর-তবন1 কুল- 
কামিনীর তৎসন্িধানবাণী আআীয়গপের আবাদে 
উপস্থিত হইয়া! প্রাাদোপরি আরোহণ করিতে আরস্ত 


দ্বিতায় উচ্ছল 1 ২১ 


করিল; বালক ও অপরাপর লোকের] বৃক্ষশাখায় আরূচ 
হইল । তড়িন্ন সহস্র সহজ লোক পিপীলিকা শ্রেণীর 
ন্যায় প্রাস্তরমধ্যে দণ্ডায়মান রহিল। স্বযুস্বরদিনের 
পর অবধি রোমাবতী দাতিশয় উম্মন+ঃ হইয়া ছিলেন! 
না শয়ন না উপবেশন না ভোজন না প্রদাধন কিছু- 
“তেই সাহার প্রীতি জন্মিত না! তিনি সতত কেবল 
চিন্তানিমগ্রই থাকিতেন কিন্তু কি তিস্তা করিতেছেন 
তাহার কোন বিষয়ও অবধারিত ছিল ন)। এ দিন 
এন্দ্রজালিকের সংবাদ অবগত হইয়া কিয়ংক্ষণ আশ্র্ষ্য- 
দর্শনে উংকষ্ঠ। বিনোদন করিবার অভিলাষে, মাধবিকা 
মধুলোতা৷ বনপ্রিয়া প্রতৃতি স্বীয় সহ্চরীবর্গের সহিত 
গমন করিয়া তিনি এ প্রাস্তরের সমীপবস্ভী এক প্রাপা- 
দের উপরিভাগে আরোহণ করিলেন? এই সময়ে 
এন্্রজালিক গভীরস্বরে' মন্ত্রপাঠ ও পিচ্ছিকাপরিভ্রমণ 
করত ক্রীড়া আরস্ত করিয়া নগরে অগ্িবুষ্টি, পরক্ষণে 
অকালোদিত মেঘের বারিবর্ষণদ্বার তাহার নিবৃত্তি, 
একবার সর্প-বৃষ্টি, অন্যবারেই পতন্গরার্র-কর্তৃক তাহা- 
দিগের তক্ষণ, একক্ষণ দিন-প্রতা, পরক্ষণেই নিলীথ সময় 
এইরূপ নানাবিধ বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শাইয়া সকলকে 
আলেখ্য-লিখিতের ন্যায় নিশ্লদৃর্টি করিয়া তুলিল। 


২২ রোমাবতী | 


এ দিকে রোমাবতীর পক্ষে এক অডভুতরূপ উন্দ্রজ।ল 
উপস্থিত হইল 1-_এন্দ্রজালিকের ক্রীড়ারস্ত করিব!র 
মমকালেই রোমাবত্তী সমাগত লোকদিগের প্রতি দৃ্ি- 
পাত করিয়া দেখিতে দেখিতে সমীপস্থ অশোকতরুর 
মূলদেশে বয়্ন্যের সহিত দণ্ডায়মান এক তরুণ পুরু- 
ষের নয়নে নয়নপাত করিলেন এবৎ বহক্ষণ পর্য্যন্ত 
অনিমিষ-নয়নে এ পুরুষকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে 
তাদৃশ জনাকীর্ণ স্থানও তাহার শ্বন্যময় বলিয়া বোধ 
হইয়া উঠিল জনগণের তাদৃশ কলরবও একবার 
তীহার শ্রুতি-বিবরে প্রবিষ্ট হইল নাও সমীপস্থ্ব নখী- 
গণও তাহার দৃষ্টিপথ হইতে বিলুণ্ হইয়া গেল! তিনি 
ইন্দ্রজাল-প্রভাবেই যেন এ পুরুষ ভিন্ন আর কিছুরই 
উপলব্ধি করিতে পারিলেন না! ফলতঃ থে কারণে 
কমলিনী দিনমনিদর্শনে প্রকুল্লা হয়, যে কারণে কুরুদিন। 
নিশানাথের প্রতি অনুরাগিণী হয়, যে কারণে মধুরী 
জলধরের উদয়মাত্রেই নৃত্য করিয়া উঠে, যে কারণে 
বদস্তের মুখ দর্শনেই চুতলতিকা মুকুলিতা হয়, যে 
কারণে অয়স্কাস্তমণিশলাকা লৌহধাতুর অনুবর্তিনী 
হইতে চাহে, রাঁজবাল] দেই কারণেই অবিদিত-কুলগীল 
অজ্ঞাত-নামপেয় অপরিচিত অদৃষ্-পুর্দ তরুণ পুরুষের 


দিতীয় উচ্ছবীন, ২৩ 


রূপ্লাবপ্যের একাস্ত পক্ষপাতিনী ও নিতান্ত অনু- 
রাগিণী হইয়া একেবারে উন্মাদিনী প্রায় হইলেন। 
তৎকালে তাহার শরীর পঙ্গর ন্যায় গতিশক্তি-বজ্জিত, 
নিদাঘার্ডের ন্যায় অনবরতত- বিগলিত, স্বেদজলে আলল,ত, 
শাল্সলীতরুর ন্যায় রোমাঞ্চে কণ্টকিত, গীতার্ডের রি 
কম্পমান, এবং রবিকরস্পুই নক্ষত্রের ন্যায় পাণ্বর্ণ 
হইয়া গেল! তখন তাহার কণ্ঠস্বর মুকের ন্যায় একবারে 
রুদ্ধ হইয়া পড়িল, নয়নযুগল নতন্য-মেঘের ন্যায় 'জল- 
ধারাবর্ষণ করিতে লাগিল] এবৎ চেতনা অদৃ্-নিশাকর 
কুমুদিনীর ন্যায় নিমীলিত হইয়াগেল। এ দিকে ক্রীড়া 
নিবৃত্ত হইলে পর সকল লোক স্বস্ব স্থানে গমন করিতে 
আরস্ত করিলে মাধবিকাপ্রভৃতি সখীগণও বাসগৃহে 
গমনোন্মুখ হইয়া রোমাবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত দেখে 
যে, তিনি আলিখিতার ন্যায় উৎকীর্ণার ন্যায় কোন 
অনির্দিই্ট পদার্থের প্রতি নয়নদ্বয় প্রোত করিয়। নিবাতস্থ 
বল্পীর ন্যায় নিষ্পন্দশরীরে দণ্ডায়মান আছেন। তাহারা 
তাহার অকারণে ও অভুমিতে এইরূপ দাত্বিকভাবের 
আবিভাবদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কারণাবধারণার্থ চতু- 
দিকে নেত্রপাত করিতে লাগিল কিন্তু তখন. রঙ্গদশী 
লোক নকল বিশৃঙ্থলতাবে ও মহাকোলাহলনহকারে 


হ৪. রোমাবতী! 


চতুর্দিকে ধাবমান হইতেছিল হুতরাং কিছুই নিশ্চয় 
করিতে পারিল না| যাছাহউক তাহার তাহার হত্ত- 
ধারণপুর্বক বাপতবনে আনয়ন করত পল্যস্কের উপরি 
ভাগে শয়ন করাইল এবং কি কারণে তাহার অকল্মাং 
এরূপ ভাব পরিবর্ত হইল, জানিধার জন্য নানাবিধ চেষ্টা 
করিতে লাশিল। 

এ দিকে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত । উষ্্রশ্মি নিজ- 
রশ্মির অনহা তেজেই ষেন দগ্ধাঙ্গ হইয়। জ্বলস্ত অঙ্গা- 
রের ন্যায় অরুপবর্ণ ধারণ করিলেন। তিনি উদিত 
হইয়া অবধি সমস্তদিন ত্রিজগংকে যে সাতিশয় 
সম্ভাপ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই পাপেই যেন তেজো- 
হীন হইয়া অধঃপতিত হইয়া গেলেন] এই সময়ে 
ভূমি ও অস্তরীক্ষ সমুদয় দিম্কুরবর্ণ হইয়া উঠিল, 
বিহগকুল ব্যাকুল হ্ইয়া! কলরবসহকাঁরে নিজ নিজ 
কুলায় নিলয়ে আগমন করিতে লাগিল, অধূনীনগণ- 
অধূগমনে বিরত হইয়া সমীপ/শ্রমেই আশ্রয় লইতে 
আরম্ভ করিল এবং ধেনু-পালের৷ ধেনু সকল লইয়া গ্রাম্য 
গীত গান করত গ্রামাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল? 
কিয়ৎক্ষণ পারেই দিবাকররূপ প্রহরী গগনরূপ রথ্যা 
হইতে অপসূতত হইলে তিমিররূপ তক্করের] তরুকোটর, 
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গুহকোণ, কারাগার, কুপগত, গিরিগুহ] প্রভৃতি নাঁন। 
নিভৃত স্থান হইতে ক্রমে হ্রমে বহির্গনন করত দলবদ্ধ 
হইয়া একেবারে জগন্মগুল আক্রমণ করিল। তখন 
বোধ হইতে লাগিল যেন গগন অগ্রীন-বর্ণণ করিতেছে, 
অন্ধকার গাত্রে লিও হইতেছে, অস্তরীক্ষ ভূমির সহিত 
সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে -এবৎ সমুদয় দিক্‌ একত্র সংহত 
হইয়া রহিয়াছে! অনস্তর একটী দুইটী তিনটী করিয়া! 
অনেকগুলি তারা ক্রমে ক্রমে নতোমগ্ডলে সমুদিত 
হইয়া নীল|ৎশুকবিলম্বী হীরকমণির ন্যায় অন্প অ্প 
কিরণ বিস্তার করিতে লাগিল । অতঃপর শশধর 
অম্বরপথে প্রকাশমান হইলেন । তখন পৃথিবী যেন 
দুগ্ধোদধির অভ্যন্তরে বিলীন হইল, নকল পদীর্ঘই 
যেন হুধালেপিত হইল এবং স্থাবর জঙ্গম সকলই 
যেন হাস্ত করিতে লাগিল! ততকালে রাঁজভবন 
চন্দ্রালেক, রত্বালোক ও দীপাঁলোকে মণ্তিত হইয়। 
অপুর্ব শো] ধারণ করিল। 

এই সময়ে মহচরীগণ সন্ধ্যোচিত গৃহকাধ্য সকল 
সমাধান করিয়া নৃপনন্দিনীর পল্যক্কের *পার্থদেশে উপ- 
বেশনপুর্ক নকলে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগ্সিল। 
মাধবিকা কহিল প্রিয়সখি ! রোগ প্রকৃতরূপে না 
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জাঁনিলে তাঁহার প্রতীকারের চেষ্টা কর) যায় না! 
আমরা সকলেই ইন্দ্রজালদর্গনার্থ অট্োপরি গমন 
করিয়াছিলাম 3 কিন্তু যাহাতে তোমাকে ঈদৃশাবস্থ 
ইইতে হয়, উক্ত ক্রীড়াতে তাহার ত কোন কারণই 
অবলোকন করি নাই।, মধূলোভা কহিল রাজনন্দিনি ! 
প্রণয়ি-জনের প্রতি ভাগ করিয়া দিলে দুঃখের ভার 
লঘু হয়! অতএব আমাদিগের নিকট তোমার মনো- 
বেদনা গোপনকরা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোঁধ 
হইতেছে না| বনপ্রিয্া কহিল ভর্ভুদারিকে ! আপনি 
কি নিমিত্ত অকস্মাং এতাদৃী। বিহ্বল] হইলেন, জানি- 
বার জন্য যে কি পর্যযস্ত উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে তাহা 
বর্ণন করিয়। ব্যক্ত করিতে পারি না! যদি আমা- 
দিগের দ্বারা আপনার আকস্মিক উদ্বেগের শাস্তি 
হইবার কোন উপায় হয় তবে জানিতে পারিলে 
তদ্বিষয়ে যত্রবতী হই। রোমাবতী তাহাদিগের এই 
সকল প্রশ্নাবলী শ্রবণ পুর্ববক দীর্ঘ নিশ্বান পরিত্যাগ 
করিয়া উত্তর করিলেন সখীগণ ! তোমরা কেন 
বৃথা আমার প্লনোগত বিষয় জানিবার জন্য এত 
ব্যাকুল হইতেছ ? জানিয়াও তাহার কোনরূপ উপায় 
করিতে পারিবে না; আমি যে ভ্রাস্তিময় মৃগতৃষি- 
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কায় মুগ্ধ হইয়াছি তাহার প্রতিকারের কোন প্রকার 
সম্তাবনা নাই? ইন্দ্রজাল বুঝি আমার পক্ষে কাল 
হইয়া উপস্থিত হইয়াছিল | অন্যথা কি নিমিত্তই 
আমি উহ দর্শন করিতে যাইব? কি নিমিতই ব| 
মায়াময় অলীক পদার্থে মুগ্ধ হইয়া এতাদূশ বিহ্বল 
হুইয়া উঠিব ? এই মাত্র বলিয়া তিনি করতলে, 
কপোল বিন্যাদপুর্বক চিত্তানিমগ্নি হইলেন! সখীগণ 
তাহার এইরূপ ভাব দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন 
হইল এবং মহাঁকৌতুহল সহকারে জিজ্ঞাদা করিল, রাঁজ- 
কুমারি! তুমি*ইন্দ্রজালে কি পদার্থ দর্শন করিয়াছ 
আমাদিগের নিকট অবস্তই বলিতে হইবে, না বলিলে 
আমরা কোন প্রকারেই ছাড়িব না। সম-দুঃখ-হখ 
সহচরীগ্রণকে অপ্রতিবিধেয় দুঃখতারে দু্গখিত করিতে 
রোমাবত্ীর এসভিলাষ ছিল নাকিন্তু তিনি তাহাদিগের 
নিবন্ধ উল্লঙ্ষন করিতে অনমর্থ হইয়া! পরিশেষে দীর্ঘ 
নিশ্বাস পরিত্যাগ্রপুর্বক কহিলেন সখীগণ ! যদি নিতাঁ- 
স্তই তোমাদিগের আপন আপন আখআীকে ব্যথিত 
করিতে অভিলাষ থাকে তবে শ্রবণ কর] আমি 
ইন্্র্জালদর্শনার্থ তোমাদিগের নমভিব্যাহারে ঘেই 
পৌধ্শিখরে আরোহণ করিলাম এবং চতুর্দিকে নি্িপ- 
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নয়ন হইয়। সমাগত বিবিধবেশ, বিবিধাকাঁর ও বিবিধ- 
রূপ জনগণকে অবলোকন করিতে লাগিলাম | বাদ্যো- 
দ্যমসহকারে ক্রীড়া আরম্ভ হইলে দুই একবার প্রস্বলিত 
হুত|শনের প্রভাব-প্রকাশ এবং প্রচণ্ড চটচটাশব্দ 
অনুভূত হইল। ক্ষণকালপরেই ইন্দ্র্জালপ্রভাবে অতি- 
ব্যক্ত দেই অশোকবিটপিযুলে দণ্ডায়মান পুরুষের প্রতি 
নয়নপাত হইল! প্রথমে তাঁহার সহিত এক সহচরকে 
দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলাম! কিন্তু তিনি ক্রমে ক্রমে 
কোথায় গেলেন। তখন তোমরাও যে কোথায় ছিলে 
তাহা কিছুই দেখিতে পাই নাই | পে সময়ে বোধ হইল 
যেন আমি কোন জনশ্ুন্য প্রান্তরে অবস্থিত হইয়া এ 
পুরুষের সন্িধানে দণ্ডায়মান হইয়াছি । তৎকালে 
তাহার মস্তক মুখ বক্ষঃ কটি চরণ প্রভৃতি যে যে 
অঙ্গ নিরীক্ষণ করি তাহাই যেন আসার নয়নকে 
কাড়িয়া লইতে লাগিল । কি বর্ণ, কি লাবণ্য, কি 
গঠন, কি মুখশোভা, কি নয়নভঙ্গী, কি গাস্তীর্ধয, 
যাহা যাহ দর্শন করিয়াছি তাহ কি প্রাণান্তেও আর 
ভূলিতে পারিব ! ছুঃখদানে কৃতদক্কপ বিধির অপাধ্য 
কি আছে? বোধ হইল যেন এ অলীক পুরুষও 
আমার প্রতি নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন, ভী- 
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হারও বদনমওল সন্ধ্যারাগ-রক্ত শশধরের ন্যায় অরুণ- 
বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এবৎ শরীর আলেখ্য-নমর্পিতের 
ন্যায় একবারে স্পন্দহীন হইয়া গিয়াছে! তাহার এইরূপ 
অবন্থাদর্শনে আমি আরও উন্যত্তপ্রায় হইয়া] উঠিলাম। 
তখন তাহার লগক্ষে অশিক্ষিত-পুর্বব কতই যে ভাব ভঙ্গী 
প্রকাশ করিলান এবং কতই যে মনোগত কথা ব্যক্ত 
করিলাম তাহ! আর এক্ষণে স্মরণ হয় না। ফলতঃ 
তৎকালে তীহার প্রতি একবারে ধন, মান, প্রাণ, যৌবন 
সমুদায় সমর্পণ করিয় শরণার্থিনী হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা 
করিতে লশগিলাম। অনস্তরই তোমরা ক্রীড়াতন্প হই- 
যাঁছে বলিয়া গৃহাগমনের নিমিত্ত আমাকে আহ্বান 
করিবামাত্র সেই হৃদয়রপ্তীন যে, কোথায় অস্তর্ধান করি- 
লেন, অর ভীহাকে দেখিতে পাইলাম ন1। 

মধুলোভা ও. বনপ্রিয়া রোমাবতীর এইরূপ বচনো- 
পন্যাস গুনিয়! -সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল এবৎ কহিল 
রাজনন্দিনি! আমরা তোমার কথা কিছুই বুঝিতে 
পারিলাম না। ইন্দ্রসালোদিত পুরুষ ত কৈ আমরা 
একবারও দেখিতে পাই নাই! বিশেষতঃ দেই অগ্নি! 
তাদৃশ ঘোরতর গেঘগর্ভন! দেই দকল কালভুজঙ্গের 
শ্বানানিলণব্দ ! পেইপ্রকার পতগরাজের আস্ফালন! 
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এনকল তুমি যে কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাও 
নাই ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইল? ইন্দ্রজালে 
যে, এক সময়ে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি . ভিন্নভিন্নরূপ 
পদার্থ প্রকীশমান হয় ইহী আগ্রা ত কঞ্ননই 
অবগত ছিলাম না। যাহা হউক তোমার কথা শ্রবণ 
করিয়া আঁমাদিগের অত্যন্ত বিস্ময় ও কৌতুছল জন্মি- 
তেছে। মাধবিকণ এ সকল বিষয়ে কিঞ্চিং প্রবীণ] হই- 
য়াছিল] প্রীতিপাত্র পদার্থকে নয়নগ্রেঠচির করিবাঁর 
সময়ে যে, সমীপস্থ সকল বস্তই তন্ময় হইয়! যায় 
এবৎ সকল ইন্দ্রিয়ই দৃ্টিনয় হই উঠে, ইচ্ছা তাহার 
কিঞ্চিত কিঞিং অবগতি হইয়াছিল। অতএব পে 
অনায়াসেই বুঝিতে পারিল যে, পরল! রাজবাল] ক্রীড়া- 
রস্ত দময়ে কোন হৃদয়চোর পুরুষকে অবলোকন ক- 
রিয়া তদ্গাতচিত্তে অনুধ্যান করত ইন্দ্রজুলের ব্যাপার 
কিছুই দেখিতে পায় নাই, হতরা্ এ পুরুষকেও 
ইন্দ্রজালের পদার্থ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছে! 
যাহা হউক এ পুরুষে দখীর গাঁ়ানুরাগ লক্ষ্য হই- 
তেছে, কিন্তু উহার প্রতি মায়াময় জ্বন থাকাতে 
কখনই তাহার নহিত সমাগম হইবার সম্ভাবনা নাই 
ভাবিয়াই যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা আনুভব করিতেছেন । 


দ্বিতীয় উক্থাদ। ত. 


অতএব মর্ণজ্ঞ হইয়া দখীর হতশতা পুষিয় 1 রাখিতে 
দেওয়া আর আমার উচিত হইতেছে না! এইরূপ 
চিন্তা করিয়া নে পরিহান পুর্ববক কহিল সখি ! যদি 
আঁমি কোন মন্ত্র বা উষধবলে "সেই মায়াময় পুরুষকে 
প্রত পুরুষ করিয়া তাহার মহিত তোঁমীর পাণি- 
শ্রাহণ সম্পাদন করিয়! দিতে পারি, তাহা হইলে তুথি 
আগাকে কি দাও? রোমাবতী ঈষং কোপ প্রকাশ 
পুর্বক উত্তর করিলেন মাধবিকে ! পরিহান কিরূপ 
সময়ে আমোদজনক বা যন্ত্রণাকর হয় তাহা জানা না! 
থাকিলেই এইরূপ কথা নির্গত হইয়া! থাকে! তখন. 
মাধবিক1 পরিহাসের সময়ও অপ্তক্রান্ত হইয়াছে ভা- 
বিয়া স্থিরভাবে কহিল প্রিয়ঘখি ! মনঃক্ষোভ দুর কর, 
হতাশ! হইবার প্রয়োজন নাই | তুমি যাহাকে অব- 
লোকন করিয়াঁছ তিনি বায়াময় নহেন) তিনি এক ভূবন- 
ভূষণ পুরুষরত্ব।? তৎকালে আমিও তীহাকে কয়েকবার 
অশোকমুলে "দর্শন করিয়াছিলীম, এবং তিনি যে, কোঁন 
কামিনীর প্রতি গাটানুরাগ বশতঃ নিশ্চলচিত্ত হইয্া- 
ছিলেন তাহাও কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিয়াছিলাগ | কন্দর্পের 
বসন্ত যেরূপ, গেইরূপ* এক সহচরও' তীহার সহিত 
দণ্ডায়মান ছিলেন আহা! উহার ও রূপ কি পৃথিবীতে 


রে 
টে 


রোমাবতী ! 


ধরে! যাহা হউক সখি ! "আর তোমার চিত্তাঁর বিষয় 
নাই। রজনী প্রতাতা হইলেই নগ্নরমধ্য হইতে আমি 
তীহাকে অন্বেষণ করিয়ী। বাহির করিব এবং মহা- 
রাজের গোঁচর করিয়শ সকল মনোরথ সম্পন্ন করিতে 
পারিব। রোমাবতী এই দকল কথা শ্রবণ করিয়] 
সান্তনাবাদমাত্র বিবেটনা করত প্রথমতঃ বিশ্বামই করি 
লেন না! পরে মাধবিকা নানাবিধ শপথ ও দৃঢ়তর 
নির্ধন্ধ সহকাঁরে পুনঃ পুন নিবেদন করাতে কিঞ্চিৎ 
আস্বস্ত হইয়া আনন্দাশ্রুপরিপুণনয়নে, ও গদ্দাদ- 
'বচনে কহিলেন প্রিয়নখি ! তবে কি আমি ইন্দ্রজালে 
প্রতারিত হই নাই! তবে কি আমার যাহাতে দর্প 
বলিয়া শঙ্ক। জন্বিয়াছিল, তাহ! “বিচিত্র পুষ্পমালারূপে 
পরিণত হইল! তবে কি আমি যাহাতে অগ্নি বলিয়! 
স্পর্শ করিতে ভয় পাইতেছিলাম তাহা উত্তবল-দীধিতি 
রত্ব হইয়া! উঠিল তবে কি আমি যাহাতে অগাঁধ 
জলরাশি বলিয়া চরণক্ষেপ ,করিতে সম্কচিত জয়া 
ছিলাম তাহা স্ফটিকময় মসূণ তুমি বলিয়া প্রকাশনান 
হইল! যাহী*হউক তোমার অমৃতময় এই সাক্কুনা- 
বাদেও আপাততঃ আমি প্রাণদান পাইলান। এক্ষণে 
ভার এস্থানে থাকিয়া কি করিব? . চল আমর! পেই 


দ্বিতীয় উচ্ছাস? ৩৩ 


স্থানে গমন করিয়। সেই হৃদয়চোরকে নয়নপাশে কাধিয়া 
চরিতার্থ হই! এই বলিয়া গাত্রোথান করত সহচরী- 
গণের নহগমন প্রতীক্ষা না করিয়াই, হরিণী যেমন 
কৃষ্ণনারদর্শনে ধাবমান! হয় সেইরূপ, সত্বরপদে রাজ- 
তনয়া আপন দৌধশিখরে আরোহণ করিলেন ! 
কিন্তু দেই অশোকমুল অস্তমিত-শশান্ক নভোভাগের 
ন্যায়, মণিহীন ফণীর ন্যায়, বিগলিত-মধ্যমণি হারের 
ন্যায়, বিহঙ্গম-শুন্য পঞ্ীরের ন্যায় তাহার নয়নের 
নিতাস্ত অপ্রীতিকর হইয়া উঠিল তিনি বারম্বার 
দোতকষ্ঠনয়নে চতুর্দিক্‌ নিরীক্ষণ করিয়াও কিছুই 
দেখিতে পাইলেন না। তখন পুনব্বার দমুদায় বৃত্তান্ত 
উহার অলীক রূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল, পুন 
বর্ার তিনি আপনাকে দুরাগ্রহ-গ্রস্ত বলিয়া বোধ করিতে 
লাগিলেন এবং পুনর্বার বিষাদসাগরে নিমগ্ন হই- 
লেন। মাঁধবিকাঁও পশ্চাৎ পশ্চাং গমন করিয়। দেখিল, 
রাঁজকুমারীর পুনর্ধধার পুর্ব্ভাব উপস্থিত হইয়াছে? 
অতএব হস্ত ধারণপুর্বক সেই স্থানে তীহাকে উপ- 
বেশন করাইয়া আপনিও পার্খদেশে সমালীন হইয়! 
মৃছুলবচনে কহিল প্রিয়পখি ! তুমি নানা বিদ্যায় 
বিদ্যাবতী হইয়াছ। গুনিয়াছি উৎকণ্ঠা ও ওতহক্য 


রোমাবতী 1 


নিবারণের বিদ্যাই একপাত্র উপায়, অতএব তুমি যদ 
অকারণে এরূপ বিহ্বলা হও তবে তোগাঁকে আমরা 
কি বলিয়া বুঝাইব ? তুমি যাহার নিমিত্ত এত পমাকুল 
হয়াছ, ত্তিনি ইন্্রজালদর্শনার্থ এই প্রান্তরভূমিতে 
আগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে যামিনীর প্রায় এক ঘাম 
গত হইল! এপর্যন্ত উহার এস্থানে অবস্থান করা' 
কিরূপে সন্ত হঈতে পারে? তোমার প্রতি তাহার 
গাঁট়ানুরাগের লক্ষণ কিঞ্িং অনুভব করিয়াছি, হব 
তরাৎ ভীহার এস্থনে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করা সস্তাবনা 
বটে ও কিন্তু ীহার এক দহচরকেও পমীপে দেখিয়াছি | 
তিনি কি বুঝিয়া তীহাকে এই জনশূন্য প্রান্তরে পরি- 
ত্যাগ করিয়া যাইবেন? অতএব উহাকে এখানে দর্শন 
করিতে না পাইয়া ব্যাকুল ব+ হতাশ] হইবার বিষয় 
নাই? আনি প্রতিজ্ঞা করিতেছি প্রভাত হইবাঁমাত্র 
নগরের মধ্যে তাহার অন্বেষণে বহির্গত হইব এবং 
যে রূপে পারি তোমার মনৌরথ সফল করিয়া দিব 
তাহার সন্দেছ নাই | মাধবিক] এইরূপ ও অপরবিধ 
সাস্তুাবাদ ছারা উহাকে হুস্থির করিবার বিস্তর চেষ্টা 
পাইল কিন্তু কিছুতেই কুতকার্ধয হইতে পারিল না? 
রাজবালা মন্তার নায়, পিশাচাবি্টার ন্যায়, কখন শয়ন 


ও দ্বিতীয় উচ্ছ।ান। ৩৬ 


কখন উত্বান, কখন উপবেশন, কখন গান, কখন হাস্য, 
কখন রোদন এইরূপ ব্যাপারে নিরতা হ্ইয়া সমস্ত 
বিভাবরীই যাপন করিলেন তখন মাধবিকীর সহাব- 
স্থানও তাহার অপ্রীতিকর হইতে লাগিল। স্রযোগ পাই- 
লেই তিনি কোন নিভৃত স্থানে গমন করিয়া তক্ষাতচিন্তে 
“দেই রূপ চিন্তন, তাহার দহিত আলাপ, ক্ষণে তাহার 
গ্রতি রোধপ্রকাশ, ক্ষণে চাটি, ক্ষণে মান ভরে পরি- 
ত্যাগ করিয়া গমন, ক্ষণে জ্রতবেগে আসিয়। হম্তধারণ, 
ইত্যাদি দংকপ্প-নমাগ্ দ্বারাই আজকে হ্খায়া।ন 
করিতে লাগিলেন । ৃ 

যাহা হউক অতঃপর যাঁমিনী তাহার কাতরত] দর্শনে 
অসহিষু হইয়াই যেন শ্মুখ হইতে অন্তর্দান করিতে 
লাগিল ! জ্যোতিষ্কগণ তৈলশ্বন্য দীপাবলীর ন্যায় 
ক্রমে ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া] নির্্বাণোম্ম,খ হইল পুর্ধ- 
দিগিভাগ প্রোধিতমিত্রের দমাগমস্থখাশায় যেন হাল্য 
করিতে লাগিল | এই সকল বিভাতলক্ষণ অবলোকন 
করিবামাত্র রাজদৃহিতা জ্চতবেশে আখপিয়া মাধবি- 
কার কণ্ঠ ধারণ পুর্বক তাহ|কে ত্বরায় নগরগণ্নের 
জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন] তখন মাধবিকা 
সধুলোা বনপ্রিয়া প্রস্ততি অপরাপর সহচপীবর্ণক 


৬ রোগমাবতী ! 


রাজনদ্দিনীর সহাঁবস্থানে নিযুক্ত করিয়া দেই সকুদু 
পুরুষের আকৃতি চিন্তা করিতে করিতে রাঁজভবন হইতে 
বহির্গত হইল, এবং প্রতি গৃহস্থের ভবন, রথ্যা, আপণ, 
মঠ, টৈত্য, সরিংকুল প্রতি সমুদয় স্থানে তদাকৃতি 
পুরুষ দর্শনের অভিলাষে সমস্ত দিন ভ্রমণ করিয়া 
বেড়াইল, কিন্তু কোথাও তাহার অনুপন্ধান করিতে 
পারিল না ক্রমে বেলাবদখন হইল, দন্ধ্যা সময় উপ- 
স্থিত ঃ হতরাং মাধবিকাকে অকৃতার্থ হইয়াই গৃহে 
প্রত্যাগমন করিতে হইল দে স্বয়ং এক প্রকাঁর 
নিরাশ হইয়াছিল কিন্তু প্রিয়লখীর দুঃখাপনোদনার্থ সে 
তাব গোপন করিয়া, কল্য অবশ্যই অনুসন্ধান করিয়া 
আদিব বলিয়া সান্তনা করিতে লাগ্িল। যাহাহউক এই 
রূপে 81৫ দিন গত হইলে পর মাধবিক1 নিতাস্ত বিষগ্ন- 
হৃদয়ে বিবেচন! করিল যে, আশা-লতাকে প্রিয়দখীর 
হৃদয়ে আর অধিক বদ্ধমূল হইতে দেওয়] উচিত হইতেছে 
না। ইহার পর উৎপাটন করিতে হইলে মুলদেশ শুদ্ধ 
উৎপাঁটিত হইয়া যাইবে] আমি কয়দিন নিরস্তর ভ্রমণ 
করিয়াও কিছুই সন্ধান পাইলাম না। এক্ষণে আমারও 
বোধ হইতেছে বুঝি আমিও ইন্দ্রজালে প্রতারিত হইয়] 
থাকিব] নচেৎ এনগরনিবাণী অথব] এ নগ্ররসমী- 
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গত কোন পুরুষ হইলে তংপরদিন প্রভাতেই আমি 
অন্বেষণ করিতে পারিতাম ৷ এই ভাবিয়া পে ক্রমে ক্রমে 
অতি দাবধানত। পুর্ববক প্রিয়পখীর. হৃদয়ক্ষেত্র হইতে 
আশার অস্ক,র সকল উন্মুলন করিতে আরন্ত করিল ৷ 
রোমাবতী যদিও কথায় তাহাকে মায়াময় পুরুষ বলিয়া 
বলিতে লাগিলেন কিন্তু মনোমধ্যে তাহার স্থির প্রতীতি 
হইল যে, তিনি কখনই মায়াময় নহেন 1 যাঁহা হউক 
তনস্তর তিনি ক্রমশঃ ধৈর্ধযাবলম্বনে অত্যান করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলেন ষে, প্রকৃত হউক ব1 
অলীক হউক, কখন দর্শন পাই ব1 ন1 পাই, সেই আমার 
প্রাণবল্পত ও সেই আমার জীবিতেশ্বর! আমি প্রাণা- 
স্তেও অপর পুরুষের প্রতি নেত্রপাত করিব ন1। 

উহার এইরূপ প্রতিজ্ঞ! পুরমধ্যে প্রচারিত হইলে 
পর একদ৭ প্রভাত নময়ে রাঁজমহিষীর পিঙ্গল) নামে এক 
পরিচারিক1 রোঁমাবতীর আবাঁদে আগমন করিয়া তাহার 
পার্খে উপবেশন পুর্ববক বিনয়বচনে কহিল ভর্ভুদা- 
রিকে ! তুমি মায়াময় পুরুষদর্শনে তাঁহীকেই বিবাহ 
করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, এই সংবাদ শ্রবণ করিয় 
মহারাজ ও রাঁ্রমহিষী যে কি পর্য্যন্ত সম্তাপিত হইয়া- 
ছেন তাহা মুখে বর্ণন করিয়া] শেষ করাযায়না। মনে 
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কর তুমি তীহাদিগের জীবনের একমাত্র অবলম্বন | তুমি 
তনুরূপ পতি-সমাগমে চিরহৃখভাগিনী হইলেই তাহারা 
আপনাদের জীবন সার্ক বোধ করেন] কিন্তু হত 
বিধাতার প্রতিকূলতার তুমি এরূপ জনের প্রতি অনুরক্ত 
হইলে, যাহাকে কখনই দর্শন করিবার সম্ভাবনা নাই | 
বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতী হইয়া তোমার এই অলীক ভূমিডে 
অনুরাগ সমর্পণ কিরূপে সম্ভব হইল? পরম তক্তিত1জন 
জনক জননীরা সাতিশয় যন্ত্রণাভোগ করেন ইহা কি 
তোমার গ্রীতিকর হইতেছে ? অকারণে যাবজ্জীবন 
আত্মহৃখে জলাঞ্লি দেওয়া কি বুদ্ধিমতীর কাধ্য হই- 
তেছে? একবার স্বয়ন্থরে কোন ফলোদয় হয় নাই কিন্তু 
তোমার অভিমত হইলে পুনর্ধধার স্বয়স্থরের উদ্যোগকর 
যায় অথবা অতি দুরতরদেশীয় ভূপতিগণের চিত্রমুপ্তি 
সকল আনয়ন করিবাঁর চেষ্টা করা যাঁয়। যাহ। হউক 
তুমি এ বিপরীত বুদ্ধি পরিত্যাগ কর এবং অন্য কোন 
সদ্গা,এশলী পুরুষবরের দয়িতা হইতে অবহিতা হও 
রেশঘাবতী মাতৃপরিচারিকার এই কথা শ্রবণ করিয়া 
বিনীততভাঁবে উত্তর করিলেন গিঙ্গলে ! তুমি জননীকে 
আমার প্রণাম জানাইয়া নিবেদন করিবে? পিন! মাতা 
যন্ত্রণা ভোগ করেন ইহা কোন পাপিক্টের ইচ্ছা হইয়! 
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থাকে! তাহার] পর্ধপ্রকারে হখভোগ করেন ইহাই 
আমার নিরস্তর অভিলাষ | কিন্তু বাম-প্রকৃতি বিধি 
আমার নেই অভিলাষ কোন মতেই পুরণ করিতে দি- 
তেছেনা। আমি ধীহাকে দর্শন করিয়াছি, আমার চিত্ত 
নিরস্তরই কহিত্েছে যে তিনি মায়াময় নেন) অবশ্যই 
উহার সহিত তোমার দমাগম হইবে! এই সংস্কার 
এখনও হ্বদয়মধ্যে এতাদৃশ প্রবল না থাকিলে আমি কি 
এত দিন জীবিত থাকিতাম ? বিশেষতঃ সনাতন ধর্ম 
পথ পরিত্যাগ না করিয়া এক পুরুষের অনুরক্ত হইয়? 
অন্যের প্রতি নেত্রপাঁত করা কামিনীগণের কি রূপে 
সম্ভব হইতে পারে? যাহার ' প্রতি অস্তঃকরণ একবার 
দৃঢ রূপে অনুরক্ত হয়, পরিণয়কার্ধ্য ম্পাদন না হইলেও 
কি তিনি স্বামিনূপে পরিগণিত হয়েন না? . হৃদয়-গৃহীত 
ও স্বজন-দত্ত পতির কিরূপে বৈলক্ষণ্য হইতে পারে? 
সাবিত্রী কি বুঝিয়া বর্ধমাত্রজীবিত সত্যবাঁনের প্রণয়িণী 
হইতে কৌন রূপে সঙ্ক,চিত হয়েন নাই? এবৎ দময়স্তীই বা 
কি কারণে ইন্দ্রাদ্ি দেবগণকেও পরিত্যাগ করিয়া! নিষধ- 
রাজের দয়িত] হইয়াছিলেন? ফলতঃ যে জ্্রী একবার 
হৃদয়-বৃত গতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের প্রতি নেত্র- 
পাত করিতে পারে, পতিপরিত্যাশিনী সর্ব্বধর্মীবিব- 
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জ্জিতা বাঁরবনিতার সহিত তাহার বিশেষ কি আছে? 
অতএব পিঙ্গলে ! তুমি জননীকে বুঝাইয়া বলিবে, যদি 
জগদীশ্বরের নিকট কোন  মহাঁপরাঁধে অপরাধিনী ন1 
হইয়া থাকি, যদি স্বপ্নেও অন্য পুরুষের সমাগমাতিলাষ 
মনোমধ্যে উদ্দিত ন] হইয়া থাকে, যদি পাতিব্রত্য ধর্মের 
মাহাত্ম্য অদ্যাপি ভূুবনতলে বিদ্যমান থাকে তবে অব- 
শ্যই সেই হৃদয়রগ্রনের প্রিয়তমা ও প্রাণবল্লিভা হইব 

তাহার কোন সন্দেহ নাই! 

পিঙ্গলা রাজনন্দিনীর এইরূপ সিন শ্রবণ 
করিয়া নিরুত্তরা হইয়| মহিষীর নিকট প্রতিগমন 
করিলে পর রোমাবতী মাধবিকাঁকে নিষ্ভনে আহ্বান 
করিয়! কহিলেন প্রিয়পখি ! পিতা মাতা অপত্যবতলল- 
তাঁর বশীভূত হইব অকর্তব্য কর্্মও দাধন করিতে 
সঞ্চিত হয়েন না। আমি একের প্রতি আদক্তা হইয়া 
অন্য পুরুষের পত্রীত্ব স্বীকার করিলে যে, ঘোরতর অধর্্ম 
জন্মিবে ইহা তাহাদের বিলক্ষণ বোধ আছে। কিন্তু 
এস্থলে তীঁহারা দেই অধর্দাকে অবহেলন করিলে, যদি 
আমাকে চির-স্বখ-ভাগিনী করিতে পারেন, বোধ করেন 
তবে তাহাতেও পশ্চাং-পাদ হইবেন না। আমার 
বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, তাহার! কোন্‌ দিন বর-পাত্র 
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ঘনোনীত করিয়া বিবাহ করিবার নিখিত্ত নির্ববস্থাতিশয 
সহকারে আমার নিকট অনুরোধ জানাইবেন। আতরাং 
আমি এই রূপে নিশ্চিন্ত হইয়া বদিয়া খকিলে হা 
পবপদদে পতিত্ত হইব ঠ অতএব ছঙ্গাকে এখন দবিশ্ষে 
ফাবধান হুইয়। চলিতে হইবেক! বিশেষতঃ প্রিজদখি 
বিবেচনা! করি দেখ জগদীস্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে 
জানব্গথের কোন মনোরখই মন্পুর্ণ হইয়া উঠে না? 
স্টাহ্‌রা দহআর কৌশধ্‌, সহজ বুকিপ্রস্োগ ও মজ্ 
উপান্ধ অবল্মথন করিলেও ঈশ্বরের প্রতিকূলত1 খাকিলে 
কোন বুপেই আশা নকল করিতে সমর্থ হয়েন বাঁ 
কার ঈশ্বরের দানুগ্রহ দৃষ্টিপাত থাকিলে কত জর- 
স্ব অতর্কিত ও অপ্রার্থিত অভীগ্নিত বিষয় ঘকল দক্ষ, 
খীন হইব ভাহাদের আঅপরিদীম আঁনন্ববিধান ক্রিক 
থাকে। অতএব আমার মত্তে অভিলফ্তি বিষয় বমধান 
করিবার জন্য জগদীম্বরের উপালনা কর। অভি জাবস্ট ক 
হইজাছে। মাংবিক! কহিল সখি! তুমি যে কখ! কথি- 
তেছ, অবিলম্বে তাহার অনুষ্ঠান করাই ইহার প্রকৃত 
উত্তর ! দৈবানুর্্হ ব্যতিরেকে মানবগ্ণের মনেরথ 
লস্প্ন হয় না, ইহ|তে কাহার নংশয় আছে? তত 
এব তুমি পৈথানুগ্রহ লাভের ঘে যে ব্যাপারের অন্ু- 
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স্টান করিবে, আজি শরীর মনঃ প্রাণ সকল দিম তদ্িষয়ে 
সহায়ত করিতে কোনক্রমেই ত্রুটি করিব না। এইরূপ 
লানাবিধ কখোপক্কথনেই দে দিন অপগত্ত হইল। কিন্তু 
পিলার আগমন অবধি রাজনন্দিনী সর্বদাই অনিষ্টঃ- 
পাত শস্ক। করিয়। চিস্তনাগরে নিমগ্ন হইলেন | 

এই মময়ে মাংবতমরিক মধ্তুতণব পর্ব উপস্থিভ 
হইল পুরবাঁদী জনগণ আলোহিত পিষ্টাতক-বিকিরণ 
দ্বার সমুদায় নগরী দিন্দুর-বর্ণ করিয়া তুলিল। যুবকগণ 
যন্ত্রক-যোগে ঘুবতীদিগের উপর বর্খিল জল নিক্ষেপ 
করিতে লাগিল $ নানাবিধ কুহ্ৃমমালা সর্ধত্র বিন্যস্ত 
₹ইল ১ নর্ভক গায়ক ও বাদকেরা স্থানে স্থানে মিলিত 
হয়া আপনাদিগের ণিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে 
আরস্ত করিল। মধঘুরাঙ্গীবাপী সমস্ত জনগণই মহা- 
মুল্য বেশতুষায় অলঙ্কু ত হইয়া উৎদব-রসে নিখগ্ন হয়! 
গেল। এই রূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে পর 
এফদ। প্রভাত কালে রাজমছিষী, উৎনবদময়ে রোমাবতী 
কিরূপ ব্যন্হার করিতেছেন জানিবার জন্য তাহার 
ভবনে উপনীত হইলেন কিন্ত্বু গৃহের চতুদ্দিক অস্বেষণ 
করিয়াও ভাহাকে দেখিতে পাউলেন না 1 তখন্‌ উৎসব- 
ব্যাপুত অপরাপর পরিচারিকাগণকে আহ্বান করিয়া 


দ্বিতীর ডচ্ছাণ। 


জিজ্ঞান। করাতে তাহার কৃতাঞ্রলিপুটে নিবেদন করিল 
স্বাশিনি! আমরা অন্য প্রভাত অবধি রাজনন্দিনীকে 
দেখিতে পাই নাই), মনে করিয়াছিলাম তিনি আপনার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া থাকিবেন। কিন্তু আপনার 
আগমন দর্শনে এক্ষণে কিছুই স্থির করিতে পাণ্রতেছি 
না। এই কথ] শ্রবণমাত্র মহিষী ত্বরিত-পদে আপনার 
ভবনে গমন করিলেন কিন্তু তথায়ও আত্মজ্ার কোন অনু 
সন্ধান না পাইয়া সাতিশয় ব্যাকুলহৃদয়ে ও আর্তন্বরে বং 
মাবলোকনার্থ নবপ্রন্নুত। ধেনুর ন্যায় চারিদিকে ধাবমান 
হইতে ল/গিলেন। পরে মাধবিকাঁর অস্বেষণ করাতে 
তাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল ন11 তখন, রাজনন্দিনী 
মাধবিকার নহিত রজনীতে কোথায় পলায়ন করিয়াছেন, 
এই কথা পুর-মধ্যে প্রচারিত হইয়া উঠিল 1] এই 
ব্যাপার ক্রমে ক্রমে রাজারও কর্ণগোচর হইলে তিনি, 
বহুনংখ্যক লোক প্রেরণ করিয়া নগরী ও তাহার, 
পধ্যন্তবত্তী গ্রামমকল পুঙ্থানুপুর্থ রূপে অন্বেষণ করি- 
লেন, কিন্তু কোথাও তাহাদের অনুপন্ধান পাইলেন, 
না। রাঙা ও রাজমহিষী বুদ্ধবয়দে দরিদ্রের ধনের 
ন্যয় দেই কন্যাধন প্রাপ্ত হইয়া ঘংনারহৃখের দার্থকতা 
লাভ করিয়াছিলেন এক্ষণে দেই ধন এট কাপে শক- 


রোনাবী! 


স্মাং হারাইয়। ভীহারা যংপরোনাস্তি বিলাপ ও জনু- 
তাঁগ করিতে লাগিলেন] রোমাঁবত) কোথায় গেল? 
কি জন্য গেল? ইহ! কেহই অবধারণ করিত না পারিয়া 
নাল! জনে নানারূপ তর্কবিতর্ক করিতে লাগিল নগ- 
রীতে উৎসব হইতে ছিল) তাহ, একেবারেই প্রতিষিদ্ধ 
হইল। নগরবাদী আবাল বৃদ্ধ বলিত) ঘকলেই রাজ 
ও রাজ্রমহিষীর বিলাপ দর্শনে যংপরোনাস্তি খিদ্যমান 
হইল। রাজমহিষী, রোমা বতীকে না পাইলে প্রাণত্যাগ 
করিব বলিয়া অধ্যবসিত হইলেন। নরপতি নানাবিধ 
প্রবোৌধ বচনে তীহাকে সাত্ভানা করিয়া অশেষদেশ" 
ভাষাভিজ্ঞ, বিবিধাচার-নিপুণ কতিপয় চরকে তাহাদিগের 
আঅন্বেষণের নিমিত্ত দি্গিগন্তে প্রেরণ করিলেন! 


সানরীদি-- 


রোমাৰতী ৷ 


রিট 
তীয় উদ্ছ। 


প্রীতি এক অদ্ভূত পদার্থ] মানবগণ প্রীতি-পাশে 
বন্ধ হইলে পৃথিবীর অপরাপর মমুদায় হৃখেই জলাধীলি 
দিতে পারেন। যে পুরুষ এক বার মাত্র দর্শন দিয়া 
রোমাবতীকে লোক লোচন হইতে অস্তর্িত করিয়া- 
ছিলেন। রোমাবতীও উহাকে অশেষ দুঃখে পাতিত 
করিতে কোন রূপেই ত্রুটি করেন নাই | বসাস্তোংমবের 
কতিপয় দিবল পরেই একদা এক ব্রাক্গণকুদার রাঙ্গা 
পুরপগয়ের রাজদভায় উপনীত হইলেন। তিনি অলৌ- 
কিক রূপলাবগ্যশালী হইলেও তাহার মুখমণ্ডল কেবল 
শোকই মূর্তিমান রূপে লক্ষ্য হইতেছিল। রাজা অভ্যা- 
গত দ্বিজকুমারের যথোচিত লম্মান ও সংকার করত 
উপবেশন করাইলেন। অনভ্তর তাহার নাম ধাম ও 
আগমনকারণ জিজ্ঞালা করিলে পর তিনি কৃতাঞ্জলি 


$৬ রোমাবতী? 


হইয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ ! আমার নাম 
মাধব, এ দেশে আমার নিবাস নহে! আমি যে 
কথা নিবেদন করিতে আগমন করিয়াছি, নিতান্ত 
নিস্ত্রপ ও ছুঃপাহধিক না হইলে কোন রূপেই তদর্থ 
আপিতে পারিতাম না] মহারাজ! আমি এবৎ রঞ্রীন 
নামে আমার এক প্রিয়হহৃৎ উভয়ে নানীজনপদ পর্য* 
টন করিয়া পরিশেষে কৈলাঁপনাথ-দর্শনাভিলাষে এই 
কৌশিকী নদী দিয়া গমন করিতে ছিলাম। প্রান এক- 
মান অত্তীত হইল একদা আমাদিগের তরণি এই রাজ- 
ধাঁনীর নিম্্ভাগে উপস্থিত হইলে নাবিকের1 এই স্থানেই 
নৌকা বদ্ধ করিল] আমরা ঢুই বন্ধুতে তোজনাদি 
সমাপন করিয়] মহারাজের এই রাজধানীর অপুর্ব শোভ? 
সনর্শন করিবার অতিলাষে তীরে উত্তীর্ণ হইলাম এবং 
ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে জ্রপ্পনকারী জনগণের 
প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, অন্য অপরাহ্থে এই 
তরঙ্গিণীর তীরবত্তী কোন প্রান্তর ভাগে ইন্দ্রজালক্রীড়। 
পরিদর্শিত হইবেক। শ্রুতিগাত্র আমর] উভয়ে কৌতু- 
কাকুলিত-হৃদয়ে দেই স্থানে গমন করিলাম এবৎ এক 
অশোক-শাখীর মূল দেশে দণ্ডায়মান হইয়া ক্রীড়া কৌশল 
অবলোকন করিতে লাগিলাম। ত্রীড়ীদর্শনলময়ে বিষ- 


তৃতীয় উচ্ছাস! ৪৭ 


জনাস্তরে আমার তাদৃশ অভিনিবেশ ছিল না] অনস্তর 
ক্রীড়াভঙ্গ হইলে পর বন্ধুকে নৌকায় গমনের নিমিত্ত 
আহ্বান করিয়া দেখি যে, তিনি যেন কোন বিষয়ৃস্তর- 
জ্ঞান-শুন্য তত্বদশী যোগীরন্যায় উন্নত-বদনে ও নির্মি- 
মেষ-নয়নে কাহার ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন! আমি 
বারম্বার শরীরে ফরাঘাত পুর্ববক আন্বান করাতে তিনি 
সহদা বীত-নিদ্রের ন্যায় একেবারে চকিত ও উড্ভান্ত 
হইয়া উঠিলেন এবং ক্ষণকখল আমারই প্রতি শুনা- 
দৃষ্টিতে মেত্রপাত করিয়া পুনব্বার চিস্তামগ্র হইলেন! 
আমি তাদৃপ স্থানে বন্ধুর অকল্মাৎ সেইরূপ ভাবাস্তর 
ও অবস্থান্তর দর্শন করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল-চিত্ত হইলাম, 
এবং কিজন্য তিনি নহন1 ঈদৃশাবস্থ হইলেন, জানিবার 
নিমিত্ত ভূয়োভুয়ঃ জিজ্ঞান। করিতে লাগিলাম, কিন্তু 
অগ্তঃদস্তাপ-স্ুচক দীর্ঘ নিশ্বাস ভিন্ন আর কিছুই উত্তর 
পাইলাম না! পরে তরণিতে গমন করিবার নিমিত্ত 
তনুরোধ করাতে তিনি আমার অংদদেশে বাছ নির্ভর 
করিয়া অগত্যা যাইতে সম্মত হইলেন । অনস্তর 
তাহাকে নৌকায় আনয়নপুর্ববক স্ুকোৌমল শয্যায় শয়ন 
করাঈলাম এবং পার্খদেশে উপবেশনপুর্ববক নির্বস্ধাতি- 
শয় লহ্‌কারে এই আগন্ৃক ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাদা 


৪৮ রোঙাৰতা! 


করাতে তিনি দীর্ঘ নিষ্বাপ পরিভ্যাগপুর্বক নিত্াস্ত 
দীন বচনে কহিলেন “মথে মাধব! তুমি আমাকে 
অনেক পক্কট হইতে মুক্ত করিয়াছ, কিন্তু যোধ হয় 
এই বারের লক্কট সেই দর্ববাপেক্ষা! ভয়ঙ্কর | ইন্দ্রজাল 
দর্শন করিতে শিয়া আমরা ঘে তরুতলে দণ্ডায়মান 
হইয়াছিলাম তাহারই দক্ষ, খভাগস্থ প্রামাদের উপরিভাগে 
স্থিরতর সৌদামনীর ন্যায় সর্বপৌন্দরধ্-শালিনী এক 
কামিনী নেত্র গেচর করিয়াছি । সেকি দেবী, কি 
গন্ধববী, কি বিদ্যাধরী তাছার কিছুই স্থির করিতে 
পারি নাই। ফলতঃ তাহার সেই নয়নোম্মাদকর কূপ 
এবৎ উদার-গুণ-পিশুন বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া 
আমি এই প্রকার ব্যাকুল হইয়াছি, এক্ষণে যাহা কর্তব্য 
হয় কর?" | 

আমি প্রিয় বন্ধুর এইরূপ অদঙ্গত অস্থানানুরাগের 
বিষয় অবগত হইয়া] বছক্ষণ তুক্কীত্তাবে রহিলাম / পরে 
উহার দে ভাব অপনীত করিবার অভিলাষে পরিহান- 
গর্ত বচনে কহিলাম মিত্র! হহ্ছং কোন উৎপখে পদা- 
পণ করিলে বাঁ কোন দুরধিগম্য বিষয়প্রাপ্তির অভিলাধী 
হইলে হ্রহ্জ্জনে তাহাকে নিবারণ করে এবং তছুপলক্ষে 
স্বেহগর্ত তিরস্কারও করিয়া থাকে 1 কিন্তু আমি দে 


তৃভায় ভচ্ছবাম | ৯ 


উভয়ের কিছুই করিতে চাছি না! মন্তু্যের গুভাণুডভ 
সমুদয় ব্যাপারই ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ ঘটিয়া থাকে! 
যদি তিনি নিতান্তই তোমাকে লোকের উপহাসাম্প 
করিবার অভিপ্রায় করিয়! থাকেন, তবে আমার নিবারণ 
বা তিরস্কার কিছুতেই তোঁমার চিত্তকে প্রকৃতিস্থ করিতে 
গ্লারিবে না। কিন্তু ইাঁও একবার বিবেচন। কর উচিত, 
যে, তুমি এদেশে অজ্ঞাত-কুল-শীল আগন্তক ব্যক্তি £ 
সামান্য পথিক রূপে এস্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছে! যে 
কামিনীকে নয়নগোচর করিয়াছ বলিতেছ, বোধ হয়ঃ 
তিনি অব্রত্য কোন বিভবম্মীলী জনের দুহিতা হইবেন! 
এস্থলে তাদৃশ জনের প্রতি তোমার এই অকারণানুরাণ 
পরিণত বিশ্ব ফলে বায়দের পঞ্চপুটাধাঁতের ন্যায় কি 
একাস্ত উপহানাম্পদ হইবে না? বন্ধো! তুমি নান! 
শান্ত প্রবীণ হইয়াছ “অপঙ্গত আশা কেবল ক্রেশ- 
কারিণী ও হৃদয়-শোধিণী” এই সামান্য নীতিহ্াত্র তোমার 
নিকট আর কি আমেডিত করিব? আহা! আম্বী- 
ক্ষিকী-বিচক্ষণ পণ্তিতপ্রবর মনকে যে খণ্ডন করিয়াছেন 
তাহা উচিতই হইয়াছে, যে মনঃ অবল।দিগের কটাক্ষ 
মাত্র দর্শনে এতাদৃশ অনার হইয়া পড়ে তাহাকে সহস্র 
খণ্ড করিলেও রাগ যাঁয় না! যাহা হউক দখে! আর 
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বত উরোমাৰভী। 


এখন পরিহ]লের সয় নছে। তোমাকে যথার্থই আহক 
দেখিতেছি। শান্্রকারেরা কহিয়াছেন বিকাঁরের হেতু 
শীপ্রই পরিহার করা কর্তব্য! এই নগরীতে তোমার 
চিত্ত-বিকার জন্মির়াছে অতএব এ স্থানে যতক্ষণ অবস্থান 
করিবে ততক্ষণই নেই চিন্ত! তোমাকে প্রবল রূপে অভি- 
সত করিয়। রাখিবে, অতএব সত্বরে এস্থান হইতে প্রস্থান 
করাই উচিত কপ । 

এইরূপ গ অপররুপ নানাবিধ উপদেশ-বহুল বচন- 
বিন্যান, পরিহাপ-গর্ত আলাপ এবং চিভাকর্ধক নান! 
উপাখ্যান বর্ণন করিয়। তীঞ্ধীকে অন্যাণক্ত করিবার 
নিমিত্ত বিবিধ ঢে। করিলাম কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্ধ্য 
হইতে পারিলাম ন।1] তিনি আমার কোন কথারই 
প্রায় উত্তর কগিলেন না, কেবল বান করে কপোল- 
বিন্যাদপুব্ধক সরপিজ-নংযুক্ত শশধরের ন্যায় অপুর্বব- 
রূপ শোভতমান হইয়া সমস্ত রজনী অতিবাহন করি- 
লেন। ভনস্তর প্রতাঁত হইতে না হইতেই আমি কৈলাপ- 
দর্ননাভিলাষ রহিত করিয়] স্বদেশ-গমনাভিলাষে নাবিক 
দিগকে আজ্ঞা দিয়া নৌক1 খুলিয়া দিলাম। নৌকা 
দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া গমন করিল, কিন্তু বন্ধুর হৃদয় অয়- 
ক্ষান্ত-মণি-শল।ক]র ন্যয় উত্তর দিকেই ধাবমান হইতে 
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লাগিল | গব্যুতি-চতুষ্টয় মাত্র পথ অতিক্রান্ত হইলেই 
তিনি আর তরণির অভ্যন্তরে থাকিতে পারিলেন না? 
উহা তাহার পক্ষে কাঁরাগ'র স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল 
তখন তিনি নৌকা বদ্ধ করিয়া তীরে উঠিবার জন্য 
আমাকে সাতিশয় অনুয়োধ করিতে লাগিলেন অদৃষ্ট- 
পুর্ব রমণীয় স্থান সকল: দর্শন করিলে চিত্তবৃত্তি স্থির 
হইলেও হইতে পারে, এই ভাবিয়া আমিও. উীহার 
প্রস্তাবে সম্মত হইলাম! আমাদিগের নৌকা একটা 
ক্ষুদ্র গণ্ড শৈলের সন্িধানে বন্ধ হইল] আমরা দুই 
জনে তীরে নামিয়া কিয়ংক্ষণ ইতস্ততঃ বিচরণ করি- 
জাম, অনস্তর পুর্ববাহ্ুকৃত্য সমাপন করিয়া দেই গণ্ড- 
শৈলের উপত্যকাতৃমিতে ভ্রমণ করিতে চলিলাম। 
আমি মনে করিয়াছিলীম এই দকল দর্শন করিলে বন্ধুর 
মনস্তাপ কিয়ংপরিমাঁণে শাস্ত হইবে, কিন্তু তাহ! ন1 হইব] 
প্রস্থলিত তৈল কটাহে দলিল-ক্ষেপের ন্যায় উহা! আরও 
সম্দীপ্ত হইয়| উঠিল! এই স্থান হইতে ময়ুরালগী অনেক, 
দুরবর্তিনী ইহা জানিয়াও বন্ধু, মধ্যে মধ্যে আমার 
অলক্ষিতরূপে প্রপদে দর্ডীয়মান হইয়া উন্নত-বদনে, 
ময়ুগাঙ্গী দর্শনের জন্য যক্রবান হইলেন । তংকালে 
উচার দেইবূপ ভাব অবলোকন করিয়া আমি যে 
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কতই অশ্রাবরি বিপঞ্জন করিয়াছিলম বলিতে পারি 
না! যাহা হউক এই রূপেকিয়ংকাল ত্তীহাকে তথায় 
জ্রমণ করাই সন্ধ্যার প্রান্কাদে নৌকায় আনয়ন 
করিলাম! দে রাত্রি দেই স্থানেই অবস্থান হইল?! 
পরদিন প্রত্যুষেই নৌক ছাড়িয়া দেওয়] হইল কিন্তু দে 
দিনও পুর্ব দিবল অপেক্ষা অধিক পথ যাওয়া হইল না! 
এই রূপে আমি বন্ধুকে লইয়। কোন দিন পাচ ক্রোশ 
কোন দিন আট ক্রোশ এবং উর্ঘ,সংখ্যায় কোন দিন 
দশ ক্রোশ পথ গমন করিয়া এ নগরী হইতে প্রায় 
শত ক্রোশ দুরবর্তী হইলাম। কিন্তু এই কালাতিক্রম 
ও দেশাতিক্রম দ্বারা তাহার উৎকষ্ঠাকুল মনো- 
বৃত্তি কিঞ্িম্াত্র হস্থ হইল না] পরিশেষে যখন 
আমি নিতাস্তই বুঝিলাম যে, এ অনুরাগ কোঁনরূপেই 
প্রত্যাবর্িত হইবার নহে এবৎ বলপুর্ধবক ইহার প্রত্যা- 
বর্তনের চেষ্টা করিলে অনিষ্ট বই কোন রূপে ই 
লা হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন আমি নাবিকদিগকে 
সেই স্থানেই কিয়দ্দিবল অবস্থান করিতে আদেশ দিয়া 
এবং “আমি তোমার মনোরথ পিদ্ধির নিমিত্ত মযুরাঙ্গী 
গমন করিতেছি, ঘাঁবং আমি প্রত্যাগমন ন1 করি তাবং 
অবহিত হইয়া এই স্থানে থাকিবে, শরীরের প্রতি কোন 
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হ্ূপে অবহেলা] করিবে নী তুমি নিশ্চয় জানিও, মনৌ- 
রখ নিদ্ধির উপায় ন] করিয়া আর তোমাকে মুখ দেখাইব 
না” ভীহাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া এবং 
নাবিকগণকে সর্বদা তাহার তত্বীবধান করিবার আদেশ 
দিয়া আমি এই নগরীর অভিমুখে পদব্রজেই যাত্রা 
শকরিলাম! পথিমধ্যে যে কত কষ্ট ভোগ করিয়াছি তাহ! 
আর বর্ণন করিয়া কি জানাইব ! | 

আদ্য বেল! চাঁরি দণ্ডের সময়ে এই নগরীতে উত্তীর্ণ 
হইয়াছি। এতাবৎ কাল অধূ-সংঘটিত বিপদ্রাশি অতি- 
ক্রমণের চিস্তাতেই এতাঁদৃশ অভিভূত ছিলাম যে অন্য 
চিন্ত1 করিবার কিঞ্চিন্নাত্র অবণর প্রাণ্ড হই নাই। কিন্তু 
এক্ষণে আমাকে যেমন পে চিস্ত। পরিত্যাগ করিল, অমনি 
অপর এক চিন্ত। উপস্থিত হইয়] প্রবলরূপে আক্রমণ 
করিল] তখন্মনে হইল, “আমি কিমুঢ়! আমি কি 
উদ্দেশে এস্থানে আগমন করিলাম? “আমার বন্ধু ইন্দ্র 
জাঁল দর্শনাবদরে এ নগরীর কোন্‌ কাঁমিনীকে অবলো- 
কন করিয়! বিহ্বল হইয়াছেন ৮ একথা আমি কাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিব? এবং কেই বা ইহার সদুত্তর প্রদান 
করিবে? বন্ধু মধ্যে মধ্যে মনোবেদনা বর্ণনবনরে আমার 
নিকটে পেই কামিনীর কথা যেরূপ বর্ণন করিয়া্েন, 


ধন রোমাবতা। 


ভাহাতে তিনি যে? আঅনুট] এবং ধর্দপরায়ণ! তাহার বিল" 
ক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে, কিন্তু তিনি কোন গৃহের অলঙ্কার ? 
বা কোন্‌ পিতা মাতার হৃদয়দেশে বাঁদ করেন? এই 
আনন্য-বিদিত সমাচার কিরূপে বাহির করিব? সর্বথা 
“আমি তোমার অভীই্পিদ্ধি বিষয়ে অকৃতকার্য হইয়? 
মুখ দেখাইব ন+ হ্ত্বদের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা 
করিয়া আগমন করায় আমার অতি অদুর-দর্শিতাই' 
প্রকাশ হইয়াছে। আমি কি বলিয়া এখন তাহার 
নিকটে প্রত্তিগমন করিব? আশা-বন্ধ প্রণঘ়ি-জনের 
জীবন কুহ্মের বুস্তস্বরূপ। আমি তথায় ফিরিয়া 
গিয়া সেই বৃত্তটী কর্তন করিয়া দিলে কিরূপে তাহার 
জীবন রক্ষা সম্ভবিতে পারে ৮ এই নগরীর প্রান্ত 
ভাগে এক তরুতলে একাকী উপবেশন করিয়া বহুক্ষণ 
পর্যন্ত এইরূপ চিস্তা করিলাম, তখন লজ্জা ভয় সম রম 
হন্বংস্গেহ ও সাহদ পর্য্যায়ক্রমে আমার হৃদয়মধ্যে আবি- 
ভূর্তি হইতে লাগিল! পরিশেষে নানারূপ চিন্তার পর 
স্থির করিলাম যে, এত দুর আঘিয়] কিঞিল্মাত্র অনু 
সম্ধান ন1 করিয়া গ্রাতিগমন করা কাপুরুষের কম্ম! 
অন্য ব্যক্তির নিকট উছা] জানিবার কৌন উপায় দেখি 
না] যে বিবয় অন্য লোকের সম্পন্ন করিতে বস্তি 
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ক 
স্তর কত বিলম্ব ও কত আহ্বিধা ঘটে রাজারা 
মনে করিলে নিমেষমধ্যে পেবিষয় সম্পন্ন করিয়। দিতে 
পারেন। বিশেষতঃ যদি সহায়ত] প্রার্থনা করিতে হয়, 
মহৎ লোকের নিকটেই করা! ভাল। অতএব এই 
বিষয় আমি মযূরালী-পতি মহারাজ পুরঞ্ীয়ের নিকট 
নিবেদন করি, যদ্দি ইহার কোনরূপ স্থবিধা হইবার 
ভুযোগ্র থাকে তবে তীহ। হইতেই হইবে, অন্যের নিকট 
প্রার্থন। কর বিকল, এইরূপ আশ। করিয়া আমি শ্রীমং- 
সন্নিধানে উপস্থিত হইপ্াছি। গহারাজ পুর্ববাপর সমস্ত 
অবগত হইলেন, এক্ষণে মহাকুল-প্রস্থত, বিবিধ-বিদ্যা- 
বিশারদ ধার্দিকাগ্রাগণ্য ভূবন-জন-গণ-মনোরপ্রীন আমার 
পরম হৃহৃৎ রঞ্রীনের জীবন রক্ষার যদি কোন উপায় থাকে, 
তবে তাহ! নম্পাদন করিয়া তাহারও তদেকাধীন-জীবন 
আমার এই দুই ব্রাহ্মণ কুনারের জীবন দানের সম্পুর্ণ 
ফল লাভ করুন 

রাজ। পুরগীয় আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ 
করিয়া বাতাহতি-রহিত লাগরের ন্যায় ক্ষণকাল স্তব্ধ 
হইয়া রহিলেন| তাহার নয়নযুগল হইতে অজজ্র 
বারি-ধার। পতিত হইতে লাগিল, মুখবর্ণ বিবর্ণ হইয়] 
উঠিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়! কহিলেন হা 


রোমাবভা.. 


বংনে রোমাবতি ! হা হৃদয়ানর্দিনি ! হা মধুর” 
ভাষিণি! একবার নেইরূপ স্মিত-মুখে আমার অস্কে 
অধিরোহণ করিয়া]! তাঁপিত হৃদয় শীতল করিয়া দেও! 
আমি কি জন্মের মত তোমার সেই চন্দ্র-বদন দর্শনে 
একবারে বঞ্চিত হইলাম! বংদে! আমি তোমার সেই 
অলৌকিক রূপ-মাধুরী অবলোকন করিয়! পুর্ববেই বুঝি- 
য়াছিলাম যে, তুমি কোঁন শাপ-ত্র্। দেবী হইবে, কেবল 
আমাকে পিতৃ-নঘ্বোধনে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তৃতলে 
আবতীর্ণ হইয়াছ। কিন্তু দেবী হও আর যাঁইই হও, 
পিতা বলিয়া আমার প্রতি চিরকাল অপাধারণ ভক্তি 
করিয়াছিলে, অতি সামান্য কর্মে কখনও আমার অন্ু- 
মতি ব্যতিরেকে প্রবৃত্ত হও নাই। কিন্তু এক্ষণে কিজন্য 
আমার এরূপ অবমাননা করিলে? কোথায় গেলে? 
কি জন্য গেলে? একবার বলিয়াও গেলে না? দেবতা 
যক্ষ রাক্ষল ব। পন্নগ কে তোমাকে হরণ করিল? এক 
বার জ্ানিতেও পারিলাম না! হাপুত্রি! চক্রধরে কম- 
লার ন্যায় যাহাতে তুমি একান্ত অনুরাখিণী হুইয়াছিলে, 
ধাহাকে তুমি দেব যক্ষ কিন্নর বা! অলীক পদার্থ বলিয়া] 
বোধ করিয়াছিলে এবং ধহার প্রতি অনুরাগই তোমার 
সংসারস্থখে জলাঞ্রলি দিবার নিদানীভূত হউয়|ছে, 


তৃত্তায়- উচ্ছাস । ঘসা 


ব্রাঙ্গণ কুদার-মুখে মার হদর-গৃহীত্ক আদার লেই, 
জাম!তার ঈদৃচ)। অবস্থা” শ্রবণ, কষর্িক্াকিরূপে নিশ্চিত্ত- 
হইয়া আছ? "আহ! এজামাতায় রগজ্য প্রদান করিয়া 
তোমাকে : রাজমহিষী ' দেখিব বলিয়া! মদে কতই ফগ্ছি 
করিয়াছিলাম। এক্চপে-জবগাতা উপস্ছিত-প্রায়। লন্দিনি 
খহিন, কপি ধ্মালয়ের- ন্যায় হইয়া হর গৌরী সদৃশ 
তোমাদের দুইজনকে দন্থছ্ধ করিয়া :দিয় দেই বাসনা 
পুরধ করত রিষয়-বাপনা বিপর্জিনকরি। : 

.নরপ?ল- এইরূপ বিলাপবচনে সভাদগ্ুপে উচ্চৈঃ- 
স্বরে রোদন করিতে অ.রন্ত . করিলে সভাস্থ বাবতীল্ব 
লোকেই স্তীঙ্ধীর- শোকে শোকাকুল: হইয়া অঞ্বারি" 
বিপর্জন করিতে লাগিল । মাধব:এই দমস্ত দেখিয়া, 
সনিয়া বি্লক্ষপ -বুঝিলেন :য়ে, যিনি তাহার: হহ্ছাদের 
হুদয়াকধিণী হুইয়াছিলেন তিনি-.এই রাজারই কন্য। [. 
কিন্তু রাম্নারবিলাপ শ্রবণে তাহার বোধ হইয়াছিল যে, 
তিনি-প্রিয়-ন্ুহদের হদয়পুঞজার নিষিত্ব আনেক কণ্টক- 
বন..ভেদ করিয়া যে কুহৃন-মর্জীরীজী: তুলিতে আসিয়া” 
ছিলেন, বুঝি কৃতান্ত-কীটে তাহাকে ধুলিদ!ৃত করিয়াছে 
অনন্তর ভিনি একজন সভাস্তার প্রম্থখাৎ . রাজকন্যার 
ইন্দ্রলাল-দৃ্ পুরুষবিশেষে পুর্বরাগ অবধি মাধবিকা- 

৮ 


7৮ জাজ 


নামক পরিচারিকায় সহিত কাহার ক্সদর্শন পর্য্যন্ত লমগ্ত 
ৃত্তাস্ত 'আঅবগন্ত হই হর্ষ ও শোকে একবারে অড়প্রায় 
হইলেন] তিনি ভাধিলেন : ভবে ত বন্ধুর অনুরাগ 
অপাত্রে বিন্যস্ত হয় লাই! হইহেই বাঞ্চেন? অবুকর 
কমলিনী ভিন কখন ফি পলাখ-কুহ্মের অভ্যন্তরে 'হন্ধ 
হইয়া থাকেন পার্শর নদীমুখ ব্যতিরেকে কখন তি 
অন্য দিকে ধাবধান হক? আলবর পসৌদামপী ভিন্ন 
অপর নারীকে কি কখন 'অস্কনধ্যে স্থান দান করে? 
ষেঞামিনী কীহার-প্রতি একপ অন্ুরাগিণী হইয়াছে, 
সাহার নিমিত্ত ৰস্ধুর তাদৃশ বৈমলম্ত যুক্ত নহে। ফলতঃ 
বিধাতা তাদৃশ নায়কে এভাদৃগী -লারিকাকে বন্ধানুরাগ। 
করিয়া রয্ের নহিতই কাঞ্চন এলাকাকে লংযোজিত 
করিয়া দিয়াছেন। : কিন্তু ভিন প্রথমে এভাদৃশ অনু- 
কুল মরু ইয়া শেষে এরপ-বিড়দ্বনা করিতেছেন কেন? 
এক্ষণে রোমাবতী কোথায়? কোথায় ঘাই? 'কোথায় 
যাইলে প্রিয়লখীর ঈর্শন পাই? তাদৃশ মহানুভব-প্রকৃতি 
কাঁদিনীজন একক দত্বন্থদয়' হইয়া! অন্যত্র দি নিক্ষেপ 
করিবে -স্থপ্ ও ইহা দত্তাধিত নহে। পিশাচ যঙ্ষ বা 
রাক্ষদে ভাদৃশি নাধীকে অপহরণ করিয়াছে ইহাই বা 
কিরূপে বিসশ্বাদ করিতে পারা যায়? যাহা হউক এক্ষণে 
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আমি মহীরাগ্সের..পুর/তন-শোঁক লবীক্ৃত করিয়া দিলাম, 
তত্র অগ্রে ইহাকে সাভূন। কর, কর্তব্য হইতেছে 
কিন্তু কিববিপ্াই সান্তা! করিঘ!:- 

সং ঘাধক এইরূপ চিন্তু! ক রিতেছেন.এয়ত দ্গয়ে মুধ্যান্থ"। 
কাল, উপস্থিত : হওয়াতে: ভা: ভজ, হইল: . অুবূর, 
*শকে, একান্ত, অধীর. হইাও কর্তব্য কষ্টের অনুষ্ঠান 
তব্-ভগ্রে: মধসদাগন্র মত্ত ..ব্টন্তিকেন যাগ ন্ 
ধন, সহক|রে. রিদয় ক্রিয়া: প্রধান অমাত্ের হাতে, 
মারের সনস্ত ভর অর্পণ, পুর্্বক- অন্তঃপুরে” প্রবেশ 
করিলেন: কলে. দিন -মযূরাঙ্গীতে+ রোমারতী, রষ্জীন " ও- 
হাধবসংক্রাত্ত তিন্ন অন্য, কথণ আর, কিছুই: নাই |: কি 
রাক্ষভবন, কি: নাগরির-ভবন, কি রধ্যা কি, আপণ ক্রি. 
নদী-পুলিন, যেখায়ে ছুঈ, চারি জমেক্..মনগর্, - প্লে 
খানেই এ কথার জণ্পন! হইতে লাঙ্গিল।!: রাঁজমহিত্বী 
খু; অপরাপর অস্তঃপুরিকাগণের- শোঁকামল,: রোষাবতী- 
রঞ্জীন রঞ্জনের হন্বপ্ের সঙ্বাঙ্গম-শ্রবণে পুনর্ববার লবীন্কৃত 
হইন্লা. উঠিল... তাহারা যে- রোমাবান্ধীকে: মনে... হইলে 
অপার আনন্দ-অনুভর করিতেন, এম্সঘপে-.লেই-রোমাবতী' 
ভাহাদের হৃদয়-মধ্য বত অধিক, উদ্দিত হযে: ততই 
কহাদের হন্্ানল প্রন্থবলিত হইয়া) উঠে, 
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এদিকে মাধ অত ির্দিত আবাগ ভবনে 'শান 
করিয়া স্বানাহ্ছিকাদি মধ্যাহ-কত্য. সমুদয় ধমাপন 
করিলেন বেলা অপরাহ “ভইয়াছে :এদতট। লয়ে 
এক জন :প্রতীহারী আপিল়া- শ্রণিপাঁত: পুর্যবক' নিবেদন 
করিল, মহাশয় £- মহারাজ বিশ্রাস-গৃে: উপবেশল 
পুর্চক্ক আপনাকে আহ্বান করিতেছেন | মাধব শুনিবা, 
মান ব্যা-চিতত হইয়া গ্রতীহাীর গমতিব্যাহারে কৃপাণ- 
পাণি শত শত য়ক্ষি-পরিবৃত :য়াজ-মন্দিরে প্রবেশ 
করিলেন এবং দেখিলেন - ক্ষিভিপাল -'এক  উত্ত ্ে 
পল্যক্কাপরি- কোমল শধ্যায় শয়ন. করিয়া আছেন, 
পরিচায়িফাগণ উদ্ভয় পার্কে: দগায়মানি হইয়। চামরম্যজন 
করিতেছে চ ত্বিনি প্রবেশ করিয়! বখাধোগ্য : জাগী- 
বাদ সহকারে জ্লাজাকে: দথঘর্ধলা করত পরিচারিকা-দন্ত 
বেত্রাপমোপরি,. উপবি8 হইলে পর: মহীপাল  ভাহাকে 
-জক্থোধন করিয়। কহিলেন, বংল. মাঘ়ৰ ! তুমি বালক 
বট কিন্তু তোমাকে বিলক্ষণ বুদ্ধিমান - দেখিতেছি। 
ফোাব্তীকে”পাই আর নাই পাই, ঘখন দে মানলে 
রঞ্রনকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে তখন তিনি যে উন 
তিনিই কাদার” জামাতা, স্তরাং তংমহচর তুমিও 
আমার পুত্র-তুল্য হইলে অতএব তোমার নিকট 


ভৃতীরু উচ্ছাঁম। ৬ 


আমার মনের কথা ব্যক্ত করিবার বাধা'কি? হংল! আমি 
ধে, য়োমাবত্তীর মুখচন্দ্র আর অবলোকন করিতে পাঁইর 
ক্ষণকালের নিমিত্ত পেআশা করি লা! কারণ ধদধি আমাকে 
'পেরূপ ভুখী করিবার বভিলাষই বিধান্ভার থাকিত) তবে 
তিনি আমার এই “হারা-শিতথল হস্ত ছইজে' গেই ঘটি 
কখন হরণ করিয়া লইক্েন না" যাহা হউক আরক্ষণে 
আধার ইহাই যুক্তিপিন্ত কোখ্ধ হইতেছে: যে,” কদ্য 
প্রভাতে তুমি কতিপয় জানুষাত্রিক দমভিব্যাছারে থে 
স্থানে আগার, রন” তার ' মুখ প্রতীক্ষা করিয়া 
আছেন তথায় গমন ফর এধৎ তাহাকে সমস্তবযৃত্থান্ত 
আবগত্ত করাইয়া এই-স্থাধন "আনয়ন কর" যদি রৌফাবতী 
কাহারও কর্তৃক অপন্বতা না হইয়া খাঁকে এবং যদি লে 
'আধর্দদপথে পদার্পণ না করিয়া খাকে।, ধর্ম সাক্ষী ! “আসি 
অকপউ-চিত্তে কছিতেছি যে, আমি রোমীবতী উাহাকেই 
প্রদান করিব। জার ষদিই দুর্দৈব বশতঃ-রোমীবতীকে 
আর নাইই পাইতে হয় তবে প্রতিজ্ঞা: করিতেছি যে, 
অব্রত্য কৌন হৃগীলা হুরপা ব্রাহ্মণতনয়াকে পুত্রিকা- 
সপে গ্রহণ পুর্বক্‌ তাহার লহিত রনের পরিণয়ক্রিয়া 
সম্পাদন করত তীহাকে মেই জামাতাই বজায় ধীখিব 
এবং পরে রাঁ্পদে তিষিক্ত করিয়া ভোদাকে 


৬২ ' রোষা্ভা 


ভাহার মন্ত্রিহে অধিকৃত 'দেখিয়া! লংসারবালনা বিসর্জন: 
করিব 1 

নরনাঁথ এইকপ কহিয়া উচ্ছলিত- অস্রুপ্রবাহ. বস- 
মাঞ্চলে প্রোইন. করিতে, আরস্ত করিলে: মাধব কৃতাগ্রুলি। 
হইয়া'কছিলেন মনুজেশ্বর 1 - আপনার সরলতা” উদ্ধারা- 
শয়ন্ত। ও ধার্টিকভ] যের্ণপ্রধিত আছে পুর্বোন্ত বচম, 
বিন্যাস তদনুয়পই হইয়াতছই সগ্দেছ নাই। কিন্তু আপনি, 
রোমাবতীর পুনঃ প্রাপ্তি বিষন্তে নিতান্ত হতাশ হইবেন 
না1; তিনি'তি দাঁধী, ভঙাকে বল পুর্ব্বক 'অপস্থরণ 
করে-কাহার সাধ? প্রগের শিরোরজধ গ্রহণে হস্ত প্রদা- 
রণ করিতে কাহার পাহদ হয়$ আপনার কুলে জন্ম, 
গ্রহণ করিয়া ভিমি যে অপথে- পদার্পন করিরেন ইহা 
"কোন রূপেই পক্ধাবিত বহে ১ ঈক্দনধনে কি কখনও বিষ-. 
লন্ত। জন্মিতত'পারে ১ আমার উছা নিশ্টয় কোধ হইতেছে 
যে আপনারা ভীহাকে ইঞ্রজাল-দৃই অলীক পুরুষে 
অন্রক্ত। ভাবিয়া পুরুঘাস্তরে অর্পণ করিবার সংকণ্প 
করির়[ছিলেন, তাহা হইলে তাহার পাতিব্রত্য ভঙ্গ. 
হইত, তিনি পেই ভরে 'কোন বিজ্ঞন প্রদেশে গমন 
করতাস্বকীয অভিষ্টপিদ্ষির অভিলাষে তগশ্তর্যযা আরস্ত 
করিয়াছেন | যাহা হউক মহারাজ £ আপনি যেবুপ, 


তৃষ্তায় ডচ্ছ্ধান] ৬ 


আাজ। করিতেছেন তাচাই করা কর্তব্য], কতিপয় 
আনুযাত্বিক আদার দিত গমন করুক, আমি প্রথমন্ধঃ 
গিয়া প্রিয়. হহব্কে মমভিব্]াহারী করিয়। লই-..পরে 
তিনি, এই. দকল- আনুযাত্রিক এবং আমি একত্র মিরিত 
ক্ইয়। অবষ্টই রোমারতীকে অন্বেহণ করিয়] :বাছির 
ক্রিক, এবং আমি এ্্িজঞা। করিয়) যাইতেছি যে, কিয়" 
দ্দিনের মধ্যেই আপনার দুধিতা, ও জামাতা উভয়কে 
দমভিব্যাহারে লইয়।-এই.নগরে আগমন করিব |: যদি 
আমি নিআস্কই এই প্রতিজ্ঞাপালনে কৃতকার্য. হইতে 
না পারি, তবে স্বয়ং সংদারহখে অলানজি দিয়া অরণ্যে 
প্রস্থার করিব, 

. মনুজনাথ মাধবের এই মকল প্রস্তাবে পরম পরি- 
তোষ প্রাণ হইলেন এবং পরমিন -গ্রত্তাত্ে এক দল 
দেনা দনভিব্যাহারে দিয়া .তীহাকে রঞ্জনের- উদ্দেশে 
পাঠাই দিনেন। 


শপ ীরিকী-্ঞ 


রোমীবতী! 


প্্িপ্রস 
চতুর্থ উচ্ছদ। 


এ দিতে ম্াধর যে স্থানে বরপ্ননকে। অবস্থাপিত্ করিয়। 
উহার হবদয়াপহ্রিকার উদ্দেশে ..গমন করিয়াছিলেন, 
রন তিনদিন কাল অতিকৃষ্ছে তথায় অবস্থান ফ্করিলেন|. 
এ দিনত্রয়ের এক এক মহ সাহার এক এক মুগবৎ 
দীর্ঘ যোধ, হইতে. লাখিল। পুর্ব যখন. কিনি প্রিযানু- 
ধ্যানে অয়চিত্ত হইয়া, ভোজনাদি, “দিবদ:কার্ধে গ্রাজুখ. 
ছইডেন, অহ, তংদমাগম-ল| লাতে নিত] স্ত হতাশ, হা 
যংপরোনাস্তি যন্ত্রণাভোগ করিতেন তখন কাহার পরিপ্-. 
হন্ং দমীপে উপস্থিত হইয়া নানারন প্রবোধবচনে 
উহাকে, স্থির-চিন্ত করত ভোনাদি করাইতেন। এখন 
মার দে লম-ুঃ খু হ্ং নিকটে নাই! কে তীহার 
ক্ষুধা বুঝিয়া অন্নদান করে? কেরা ভীহার যন্ত্রানলে 
প্রবোধামৃত বর্ষণ করে? ভূত্যপক্ষীর মামান্য জনের 


ভু উচ্ছাস! ৬ 


দ্বারা কিসে লকল কার্ধ্য সম্পয় হইতে পারে? যাহা 
হউক এক্ষণে কাহার হৃহছিরহও প্রিয়া-বিয়োগের ন্যায় 
গাতিশয় কষ্টকর হুইয়। উঠিল $ ভ্তীহার শরীর দিল দিম 
নিতাত্ত ক্ষীণ হইতে লাগিল] পরিশেষে তিনি এই 
বত্রণাগ্সি কোন রূপে সহা করিতে ন1! পারিয়া সক- 
লেয় অজ্ঞাতদারে অতি প্রত্যুষে তরণি হইতে অবতরণ- 
পূর্বক যে দিকে তীহার প্রিয়তম! বাস করিতেছেন এধৎ 
ষে্দিকে ভাগার প্রিয়তম পরম হ্হুং গমন করিয়াছেন 
একাকী সেই দিকের আঁ ভিমুখে ধাবমান হইলেন 
এই পথে তিনি কখনও পদত্রজে গমম করেন নাই ॥ 
এই স্থান হইতে মযূয়াঙ্গী কত দূর তাহাও জানিতেন না? 
পথি-মধো নদী, পর্ষত, গ্রাধ। নগর, প্রান্তর বা অরণ্য 
কিকিব্যবধান আছে ভাহা কখনও শ্রবণগোচির করেন 
নাই? তথাপি কিকিন্মাতজ সঙ্কুচিত না হইন্না কৌধেরী 
দিফু লক্ষ্য করিজা অনবরত গন করিতে লাগিলেন! 
পথ চলা তাদৃশ অভ্যাল ছিল না) তথাপি ভূত্যদিগের 
কর্তৃক পাছে ধৃত হয়েন এই ত্বয়ে কোন দিকে দৃষ্টিপাত 
না করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন! পশ্চান্তান্ধে 
কোন শব্দ হইলেই অমনি সভয়ে বিবৃত্ত-মুখ হই দর্শন 
করেন] কণ্টক উপল-কীলক প্রড়তি চরণে বিদ্ব হয়া 


৯৬ পোমাবন্তী! 


শোনিহাক্ত হইলেও তাকাতে জক্ষেগ করেন না ক্ঙ 
ক্কদ্ব নগ-নির্রিণী কল এক এক লক্ফে পার হইয়। 
বান লাবা বা অগললো প্রান, নগর বা? লোকালয় 
"আছে কিনা ভাঙাতে দৃ্টিপাত করেন না| পথ অপথ 
উভয়েই সমজ্জান ! কোন স্থানে স্বলিত-পদ হইয়া পতিত 
হইলে উদ্ধান-প্রষন্তেও কিয়দদ,র অগ্রবস্তী হয়েন » কিছু- 
ভেই উহার গমনের প্রতিরোধ হয় না । 

এই কূপে বাত্যার ন্যায় অনবরত বেগে গমন করিয়) 
বেল! সাঙ্দেকপ্রহর নময়ে এক স্থানে একবার গতিরোধ 
কর দণ্ডাঘমান হইলেন এবং সর্বতঃ দত্ত-দৃষ্টি হইয়] 
দেখিলেন যে, অগ্র পশ্চাৎ বাম দক্ষিণ চারি দিকেই 
নিবিড় অরণ্য মন্তষযের গমনাগমনের চিহ্ন মাত্রও 
কোথাও নাউ, ক্েদল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহগণ শ্টযাষ- 
বর্ণ পল্পবাব্লী ছারা সূর্ধ্যাতপ নিবারণ করত সমুদয় 
স্থান জন্ধকারাবুজ করিয়। রহিয়াছে । কোনম্থানে মমূর 
বযূকীগণ কেলি করিতেছে, কোন স্থানে শাবক-নমেত 
হরিণসূথ চাগমূগ ও সেষষথ বিচরণ করিতেছে, কোন 
স্বানে গির্িনদ! সকল গুরাবন্তী পাধাণে প্রতিহভ 
হইয়া কলকল পনি প্রন্থাহিত হটাতেছে এবং উহাদের 
'ভীরবস্তী বানীর-বনে নানাবিদ বিহক্ষমগণ কলর করি- 


চতুখ উচ্ছমাদা?.. ভঙ্গ 


ভেছছে। বনের, জুমিনকল কোথাও. সমল, কোথাও 
নিম্ন কোথাও বা ক্ষুদ্র গওনৈলের ন্যায় উন্নত হইয়! 
রহিয়াছে । -কোন দিকে বিকসিত সগ্তরপর্ণ কুহ্মের 
নৌরুভে,. কোন স্থানে উম্মীলিত স্বর্ণচস্পরের হগদ্ধে 
কোথাও বা ইভ-দলিত সঞ্জতব্লর নিষীনের আমোদ 
সম্বদয় বিপিন আমোদিত- হইয়াছে | রম্য বস্তু সং- 
যোগীরই তাল লাগে, বিয়োগীর পক্ষে উহা বিষরৎ 
বোধ হয়! রঞ্রীন এই রমণীয়র প্রদেশ লকল। অব- 
লোকন করিতে অনমর্থ হইব] উন্মন্তের ন্যায় দেই 
জন-নমাগম-শ্ন্য গহলে পুনর্ববার অবগাহন করিলেন। 
এবং. কোন স্থানে উপবেশন না করিয়া লোকালয় 
প্রাপ্তির আশয়ে ক্রপ্নিক চলিতে লাগিলেন! ক্রমে বেলা: 
ঘিপ্রহর হইল] বন আর ফুরায় না! তাহার হস্ত 
পদাদি ক্রমশঃ ভার বৌধ হইতে লাগিল এবং ক্ষুধ! ও 
তৃষ্ণা ক্রমে ক্রমে উদ্বেকোম্থুখ হইল] তিনি এই' 
বৃক্ষাবলীটী ছাড়াইলেই লোকালয় পাইব, এঁ পাঁদপ- 
মণ্ডলীটী পার হইলেই বনপ্রাস্তে উপস্থিত হইব এই 
কূপ আশা করিয়া যে, কত পথই গ্রমন করিলেন 
তাহার ইয়ত্তী করা যায় না। পরিশেষে তিনি লৌকা- 
লয়ের পরিনচ্ডে এক ভরক্মর প্রাস্তরভনিডে উগনীত 


ডি পোহাবন্ধা! 


হইলেন | এ প্রান্তর, বনের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত 1 
উহার ষধ্যে মধ্যে এক একটী বৃক্ষ বা কতকগুলি গুজ্ম 
এবং কোন কোন স্থানে এক একটী ক্ষুদ্র জলাশয় 
দৃষ্টমান হয়। ততিন্ন অপর চতুর্দিকই কেবল ধু ধু 
করিতেছে] এ সময়ে একে নিদাঘ ফাল, তাহাতে 
আবার তখন দিনমণি গগনমণ্ডলের ঠিক্‌ মধ্য-তাগে 
উত্তীর্ণ হইয়া খরধার শরের ন্যায় করজাল নিক্ষেপ 
করিছ্েছিলেন। রগরন পুর্বেবে যেয়প রমণীয় বনভূমি 
জবলোঁকন করিয়াছিলেন উদ্থা সেক্ূপ নহ্থে। তিনি এ 
প্রাস্তরের কিয়দ,র গগন করত দণ্ডায়মান হইয়া বনের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দ্েখিলেন যে, কোন স্থান নীলবর্ণ 
ততরুমগ্ডলীতে হৃশোভিত হইয়া মনোরম স্গিপ্ভাব ধারণ 
করিয়াছে, কিন্তু কোনভাগের পরিলয় এরূপ বক্ষ যে, 
দেখিলে ভয় হয়। এক দিক্‌ পতব্রি-গণেরও ফুজিত-সথন্য 
হওয়াতে একান্ত স্তিমিত, ও অপর দিকু প্রোচ্চও সত্ত্ব সমূ- 
হের গভীরগর্জজনে নিনাদ্দিত 1 এক ভাগে নীলকাস্তি ঘনা- 
বলী আলিয়া উচ্চতর তরুশিখর অবলম্বন করিয়াছে এবং 
জপর ভাগে সজীব বনস্পতি সকলও দাবানলে দগ্ধ 
হইতেছে। তথাক1র স্থানে স্থানে ভয়ক্কর অজগর সকল 
রৃক্ষমূল বেউন করিয়া নি্রী। ঘাউতেছে এসং তাহাদের 


স্বাগপধনের সহিত্ভ গ্রদীপ্ত বহ্িশিখ। বিনিরগত্ত হই- 
তেছে। কি ভয়ঙ্কর সময়! তখন দমুদয় জীঁব অস্ত 
এয়প তৃষ'তুর যে, এ মকল ভূজজমের গাত্র হইতে 
যে স্বেদজল নির্গত হইতেছিল, কৃকলাদের়া যখে যুথে 
আবপিয়া নির্ভয়ে উহা পান করিতে লাগিল! 

" এক্ষণে রগ্রীন আর নিতয়-চিন্তে থাকিতে পারিলেন 
না? চারি দিক্যিপদাকীর্ণ দেখিয়া তখন তাহার হদয়- 
মধ্যে সাতিশয় ভয় উপস্থিত হইল। তখন তিনি বন্ধু- 
ধাফ্য অবহেলন করিয়া অ]পিয়াছি বলিয়া! মনে মনে 
বংপরোনাস্তি অনুতাপ করিতে লাগিলেন! কিন্তু 
তখন আর অনুতাপ করিলে কি হয়! তখন এ প্রান্তর 
গার না হইলে আর উপায় নাই এই ভাবিয়া পুনর্ঝার 
গদচালন। করিলেন। দীগ্ততর গ্রভাক্রের কিরণো তপ্ত 
পিকতা রাশির তাপে চরণ যেন অগ্নিতে দগ্ধ হইছে 
লাগিল উত্তপ্ত পবন 'আিক্সা সর্ববশরীর ষেন ভাজিতে 
আরস্ত করিল, ক্ষুধায় হস্তপদাদি অবশ হইল, পিপা- 
সায় কণ্ঠ এক হারে কান্ঠবৎ গুুক্ক হই গেল। তখন 
তাবিলেন অদ্য এই মরুভূমিতে প্রাণত্যাগ করিয়া প্রণ- 
ত্রতের দক্ষিণস্ত করিব! কিন্তু ইচ্ছাপুব্বক প্রাথত্যাগ 
কর] সহ কর্তা নহে! স্শ্তরাৎ এক এক 'গা করিয়া 
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অগ্রলর হইতে লাগিলেন |. এইক্প অনেক র& ভে!গ 
করিয়া এ প্রান্তরের মধ্যবন্তী এক ন্যপ্রোধ বৃক্ষের তল- 
ভাগ্নে উত্তীর্ণ হইলেন। | 

& বটচ্ছায়ায় .প্রবি্ট হইয়া উপবেশন. করিবামাত্র 
আপাততঃ তীহার, সর্বশরীর লীতল রোধ হইল 
কিন্তু অগ্নিন্ফলিছের ন্যায় উত্তও বায়ুরাশি চতুদ্দিক 
হইতে আনিয়া গাত্রম্পর্শ করাতে পে লীতলত। অধিক 
কাল রহিল না! তখন অন্যান্য ক্লেশ অনেক 
অপণত হইয়া পিপানান্ত্রণাই সর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া 
উঠিল উহার প্রতাবে হৃদয় অবধি তানু পৰ্যস্ত 
সমুদয় গুখাইয়। প্লেল। বোধ হইতে লাগিল যে, আর 
ক্ষণমাত্র জল ন1 পাইলে প্রাণবিয়োগ হয়, কিন্তু নে 
যে স্বান, তথায় বমস্ত দিন ভ্রমণ করিলেও বিন্দুমাত্র 
জল পাইবার সম্ভাবনা নাই! নিকটবত্ী যে সকল 
নিন্নভূমিতে জল পাইবার আশয়ে অন্বেষণ করিতে গেলেন 
ভাহা গুক্কোদক হইয়া রবিকরে বিদীর্ণ হইয়াগিয়াছিল। 
তিনি বিহ্বলের ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া এ 
ন্যগ্রোধ তরুরই অতি সমীপে একটী গুল্াবুভ স্থান 
দর্শন করিলেন তাহার শুনা ছিল যে, প্রাস্তরগধ্যে 
কৃপদকল এন্ধপ গ্ুল্সাচ্ছাদিহঈ খাকে |: জাতরাৎ কিনি 
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এ স্থানকে কুপ বোধ করিয়া লেোনুপ-লোচনে ও সত্বর- 
পদে তথায় উপস্থিত হইলেন এব উহার একটী মাত্র 
গুল্ম অপলারিত করিয়! যেমন দেখিলেন অমনি এক শঙ্তান 
প্রকাণ্ড শাদদ ুলের জ্বলস্ত অঙ্গার-দদৃশ লোচনোপরি লোচন- 
পাত করিলেন । ব্যাপ্র ীহাকে দেখিবামাজ পদততুইয়ের 
উপর তর দিয়া উপবেশনপুর্ববক লাঙ্গল সঞ্চালন করিভে 
লাগিল 'ভাহার গান্রচলাম ও কর্ণ উন্নত হইয়] উঠিল, 
এবং রক্তবর্ণ মুখবিবর হইতে লাল! নিঃসৃত হইতে লা- 
গিল। এই ব্যাপার দর্শননাত্র স্রপ্তনের আশত্মাপুরু এক- 
সারে শুস্ক হইয়া গেল, এবং হৃদয় ছিম-ক্ঠ কপোতের ন্যায় 
বড়.ফড় করিতে লাগিল! তথনকতিনি ইতি-কর্তৃব্যতা- 
বিমুড় হইয়। ব্যাপ্র-নয়ন হইতে নয়ন অপনারিত করিতে 
না পারিয়াই প্রতীপ-পদে পশ্চাত্ত|গে গমন করিতে 
লাগিলেন কিন্তু ক্ষণমাত্র পরে যেমন নগ্ন নামিত 
করিবা এ বউট-বিটপীর মুলভাগে যাইবেন অমনি 
শাদ্দল গভীর গর্জননহকারে লক্ষপ্রদান করিয়া তাহার 
উপরে আক্রমণ করিল; কিন্তু নিন্ন-মুখ একটা বিটপে 
প্রতিহত হওয়াতে মে আক্রমণ কোন কার্যকারী হইল 
না) প্রাণৎশয় বিপদে চতুগ্তণ বলাধান হয়! 
রঞ্রীন মে, ভাছশ ক্ষীপরল কঈয়। গর্ি-পর্ভি-রঠিচ্ত- প্রা 


মা হোঙ্াৰন্তী 


হইয়াছিলেন স্কথাঁপি ব্যাজ্্রকে এক ৰার আকৃভকার্ধ্য 
হইতে দেখিয়া মেই অবলরে উক্ত বৃক্ষের এক' স্থ,ল- 
তয় শিফাদংঘাত অবলম্বম করত নিমেষমধ্যে উহ্বার 
উপরিভাগে আরোহণ করিলেম। শার্দুল এই রূপে 
অষ্ট-লক্ষ্য হইয়া উক্ত বৃক্ষের মূলদেশে আগমন করত 
পারোষ সহকারে একপ গর্ডভ্রন করিতে লাগিল ফে” 
স্তংশ্রবণে প্রাশিমাত্রেরই শরীর জবশ হইয়া পড়ে! 
মে অগ্রবত্তী পদন্য় বার এক এক বার ভূমি কর্ষণ 
করিতে লাশিল, এক এক বার বৃক্ষের স্বস্বদেশ ক্ষত- 
বিক্ষত করিতে লাগিল এবং এক এক বার তাহাকে 
ধরিবার আশয়ে উল্লুফন প্রদান আরম্ত করিল! 
তাহার শরীরস্থ কণ্টকিত প্রতি লোম হইতে ফেন বহ্ছি- 
স্কলিদ নির্গত হইতে লাগিল! সে বারস্বার বুক্ষের 
মূলদেশ বেইউন করিয়া ক্লান্তি কোধ হওয়াতে রক্তবর্থ 
রসনা বহির্গত করত এক স্থীনে 'উপবিই হইয়া ব্যাদত্ত- 
মুখে ঘন ঘন নিশ্বাদ ফেলিতে লাগিল! তানস্তর দীর্ঘ 
দীর্ঘ লক্ষ প্রদান পূর্বক আতিদ্ুরে গন করিয়া এক 
তত্লস্কর গঞ্জন করিল] রঞ্রুন দেই দ্বরগত শব্শ্রবণে, 
ব্যাস্র স্তাহাকে না পাইয়া পরিত্যাগ করিয়া গেল 
ভাবিয়া ষেমন ক্সৰন্তরণ করিত্তেছিলেন অমনি সে নক্ষত্র- 
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ধেগে পুনর্বধার লৌড়িরা আপিয়। গুর্বববং বিক্রম প্রকাশ 
করিতে লাগিল তিনি পুমব্ধায় উচ্চতর শাখায় উতিয়। 
বলিলেন। এই রুপে পে*ধারঘ্ার অতি দুরে গমন, 
তথায় শব্দকরণ এবং পুনর্বার দ্রতবেগে প্রত্যাগমনন 
করিয়া তাহাকে গ্রথণ করিবার কতই টেষ্ট] করিল! 
কিন্তু তিনি একবার শিক্ষা গ্রাণ্ড হঈয়। আর কিছুতেই 
গ্রকারিত হইলেন না । 

ক্রমে দিবাবপান ছইগ 1 চত্ুর্দিকের বনমগুলীৰ 
পতস্রি-গণ কোলাহল করিয়া উতিল। রজনী উপস্থিত | 
ক্রমে অন্ধকার সুচি-তেদ্য মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া চতুর্দিক 
আবৃত কপিল ভীষণাকার তৈরব-রব ক্রুর-চেন্টিভ 
নহত্্ সহত্্র শ্বাপদ সকল চারিদিকে বিচরণ কন্পিতে 
আবরস্ত করিল! এই সর্ববসৃত-তয়ঙ্কর সময়ে রপ্রীন 
মেই গহন-বেক্টিত প্রান্তরের মধাবস্তিনী-ন্যগ্রোধ-শাখার 
একাকী আট! পমত্ব দিন বেগে দৌড়িক্লাছিলেন, 
কখামাত্র ভোজন বাবিন্দ্র্াত্র জল পান করিতে পান 
নাই। ভিলি এইক্প বিষম বিপদে পড়িয়া মনে করি- 
লেন যে, যৌবন কি বিষম কাল! ইহার অধিকারে 
গণ হইলে ধর্মীবন্দ কর্ভবাকক্তব্য ন্যা়|নায় ছিত্তা- 
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ধিত কিছুই বোধ থাচক না আজি হন্তদিন গ্রুত্যাগমন 
নাকরি ততদিন এই স্থানে থাকিবে বন্ধু আয়াতে 
এইরূপ প্রতিশ্রুত করাইয়া ঈ্ঈীমন করিয়াছিলেন, কিন্তু 
সামি মন্তের ন্যায় হইল) আগমনকালে উহার সেই 
বাক্য একবার মনেও করি নাই। হা] লখে! পাপ করি- 
লেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তোমার ন্যায় অভিন্ন-হৃদয় 
বন্ধু সগতে আর আমার ফেহ নাইঠ আমি যখন তোগার 
বাক্য জঅবছেলন করিয়াছি তখন আমীর আরকি পাপ 
করিতে বাকী আছে? এক্ষণে প্রাপত্যাগন্ধপ প্রায়শ্চিত্ত 
ছারা দেই পাপ হইতে মুক্ত হই) হার! যে সময়ে 
আমার জীবন-নাশ অন্যের প্রার্থনীয় হইয়াছিল, মদ্দি 
তভখনআরিতাম 'ভাহা। হইলে আনার মরও এক আনের 
ুম্টিকর হইত, কিন্তু এক্ষণে সেই আীবন নিরর্থক অপগত 
হইল! হা তাত! সব্ধদ। তোমার ছাদয় রঞ্রীন করি- 
ভাম ষলিয়া তুমি আমার নাম রপ্রীন রাখিয়াছিলে অদ্য 
তোঁষ!র দেই রপ্তীন এই ঘোর। বিভাবরীতে প্রান্তরে 
পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করে একবার আদিয় দেখিয়! 
যাও! আমার উদর পুর্ণ থাকিলেও তনি নানাবির হখাদ্য 
ভানিয়। সর্ধাদাই আমাকে ভোঙ্ন করাইবার চেঞ্া 
করিতে কিন্তু অদ্য দাঁরাদিন খাঁটি নাই, পিপাসায 


চ্ুর্ঘ উচ্ছাদ। দ€ 


বুক ফাটিয়া যায় কিন্তু এমত কেহ লাই ষে বিন্দু- 
মাত্র জলদিয়! জীবনয়ক্ষ] কুরে! যে আমার মুখ ঈষৎ 
ঘলিন দেখিলে তোমার হুঁ বিদীর্প হইত, আজি সেই 
আমি কৃধার্ত শার্দ,ল-মুখে পতিত হয়া হাহাকার করি- 
তেছি তুমি ইহার কিছুই জানিতেছনা! যে আমি 
গ্ষণকাল তোমায় মেত্রের অন্তরা হইলে বিহ্বল হইয়। 
বেড়াইতে, অদ্য দেই আসি জন্মের মত বিদায় হঈতেছি 
সংাঁদও জানন।1 মাতঃ! এপর্য্যস্ত তুষি জীবিতা থাকিলে 
আজি তোমার কি দুর্দশাই ঘটিভ! হা প্রিয়ে! আবি 
তোখার নাম ধাঁগ কিছুই জানিনা ॥ কেবল সেই গাঢ়া- 
নৃুরাগত্চিকা মোহিনী মুর্তি নিরম্তর অনুধ্যনি করি] 
আমি যে, এই বিপদে পড়িয়াছি তুমিই কি ইহার নিদান 
নহ? তুষি কি আমাকে এরূপ বিপদে পগাতিত করিয়া 
হখিনী আছ? হায়! যদি মরণকালে একবার দেখা হইঈত্ব 
আথৰা তোমারই জন্য আমি এই জন-সথন্য প্রান্তরে 
পড়িয়া শার্ল-বদনে জীবন বিপর্জন করিতেছি যদি ইহ] 
একবার জানিতেও পারিতে, ভাহ! হইলেও আমি আ- 
তকে চরিতার্থ মনে করিতাম | যাহীহউক) এখন ত আদি 
এজমোর মত বিদায় হইলাম যেন জন্গাস্তরেও তোনার 
পেই প্রিকচ রাঁতীর-শদুশ সুখসঞ্ুল আস্ত একবার 


গ রোমাবভা | 


নিরীক্ষণ করিছ্ে পাই! হ] জগদীস্বর ! তোমার বনে 
কিএইছিল? 

রঞ্রীন সেই টান করিয়া! এইকপ 
নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতেই বিভাবরী অবসন্ন 
হইল! তারাগণ ভ্তাহার দুঃখদর্শনে অনমর্থ হইয়াই 
ঘেন একে একে অন্তর্ধান করিতে লাগিল, পাদপগণ 
তদা,হখে ব্যখিত-ছদয় হইয়রাই ঘেন বিহগ-কোলাহলদ্ধপ 
আর্ভয়ব সহকায়ে পত্র-লগ্র-তুষার-বধণ-চ্ছলে য়োদম ক- 
রিতে লাগিল, কমলিনী-নায়ক ব্রদ্মবধোদ্যত শার্দ,লের 
দণ্ড বিধানার্ঘঈ যেন গগনগ্রগুলে উদিত হইয়া ক্রোধে 
লোহিত বর্ণ ধায়ণ করিলেন | ক্রমে ছুই তিন দণ্ড বেল! 
হইল| ব্যাস্ত সমস্ত র্নীই দেই তরুতলে গষনাগমন 
করিয়াষ্টিল কিন্তু এবারে অতি প্রত্যুষে গমন করিয়া এপ- 
ধ্যপ্ত আর ফিরিয়া আদিল না, ইহ দেখিয়া রপ্রীন কম্পা- 
স্বিত কলেবরে তরু হইতে অবতীর্দ হইলেন এবং ব্যাস্ত 
যেদিকে গমন করিয়াছিল তাহার বিপরীত দিক্লক্ষ্য 
করিয়া অবিশ্রাত্ত দৌড়িতে আরম্ত করিলেন | পুর্বদিন 
দেইরূপ ক্রেশ, সেইরূপ ভয় ও সেইরূপ অনশন 
গিয়াছে তথাপি প্রাণের ভয় এমনি যে, তিনি তাহাতেও 
আবশাঙ্গ না হয়] কয়েক দণ্ডনধোই দেই প্রান্তরের 


চু ডঙ্ছুপ। রঃ 


গর প্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং উপস্থিত হট খক- 
বার পশ্চান্তাগে অনেকদুর পর্যান্ত দৃষ্টিপাত পুর্ববক 
শার্দ,লের ফোন চি দেখিতে পাইলেন না। অনস্তর 
কিথিংং বীত-ভয় হইয়া কিয়, গমন করত দ্রবীভূত 
রজত-বর্ণ ভোয়প্রবাহে প্রবহমাণ একটা ক্ষু্রী নির্বয়িণী 
াবলোকন করিলেন | আনস্তর তাহাতে অবগাহন 
করিয়া সন্গিহিত লানাবিধ তরু হইতে আুত্বাছু অনেক 
প্রকীর ফল আনয়ন পুর্বক ভোজন ও দেই নদীর জল 
পান করিলেন ক্রমে শরীয় শিপ্ধ বো হইল পেদিন 
আর অধিক দ্র ঘাইতে পারিলেন না! রজনী উপ- 
স্থিত্ত হইলে তত্রত্য কোন বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া 
উত্তরীয় যস্ত্ে পৃষ্ঠের অবলম্বন-শাখায় শরীর বন্ধন- 
পুর্ষবক কথঞ্িঃৎ নিদ্রানুতব করিলেন । 

পুর্ব দিনের ক্লেশ ভয় ও চিত্তের বৈক্রব্য প্রতুক্ষ 
রঞ্ীন কোনদিকে গমন করিলে মঘুরাঙ্গী প্রাপ্ত হইবেন 
ভব্বিষয়ে ভ্রাত্ত হইয়া ছিলেন হ্তরাং এক দিন এ দিক, 
এক দিন ও দিক এইরূপ করিয়া! বনচরের ন্যায় ষন্য 
ফল মূল ভোজন ও নগনদীক্জলপান পূর্বক অরণ্যে 
অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিমেন। এই ক্ধূপে 
প্রা এক নাপ অভ্ীভ হইল! এক] প্রভান্ত মে 


পচ রোমাৰতী 


তিনি বৃক্ষোঁপরি শরীর বন্ধন পুর্ববক নিদ্রা যাইতেছেন 
এমৃত সময়ে মছলা জাগরিত হইয়া দ্বেখেন যে, সেই 
বৃক্ষের মূল অবধি অগ্র শ্রধ্যস্ত সমুদয় কীপিতেছে, 
পরিণত পত্র ও পক ফল নকল বর্ধর শব্দে পড়িতেছে 
এবং ভাঁহার আপাদ মন্তক সর্ব শরীর দোলায়মাম হই- 
তেছে। বায়ুর লেশনাত্র নাই তথাপি এরূপ ব্যাপার 
ঘটিতেছে ফেন? এই অনুপগ্ধানের জন্য ভিনি ইত- 
স্ততঃ দত্ত-দুর্টি হইয়া! নিয় ভাগে দেখিলেন এক প্রকাণ্ড 
অজগর দেই তরুয় মূল অবধি বেষ্টান করিয়া ভীহা্ষে 
গ্রান করিবার নিমিত্ত উঠিতেছে! আর হস্তচতই় 
মাত্র উঠিতে পারিলেই তাহাকে কবলিত করে? এই 
ব্যাপার অবলোকন করিয়া তাহার জীবনাশ1 একবারে 
নিরস্ত হইল কিন্তু তংকালোংপন্ন হৃমতিপ্রভাষে উত্ত- 
রীয় বন্ত্র গাত্র হইতে উম্মোচন পুর্ববক কুগুলীফুত করিয়া 
ডূঙ্মের ব্যাদত্ত আনন মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন । 
ভূঙ্গরগরাজ তাদৃশ গুত্র কুণ্ডল অনায়াদেই গ্রাস করিতে 
পারিত কিস্তু উহার দশা নকল তাঁহার বিকটাকার দশন- 
মধ্যে সংলগ্ন হওয়াতে উহ উদ্গিরণ বা নিগীলম করিতে 
কিক্চিং বিলম্ব হইতে লাঙ্গল রগ্রন সেই সময়ের 
হখোই দরবন্ধী শাখার জাবলন্বন করিয়া লক্ষে লগে 


চদ্তথ উচ্ছল ] পট 


তরু হইন্ছে জবত্তীর্ণ হইলেন এবং অবতীর্ণ ছইয়াই দ্রত- 
বেগে এক দিকে দৌড়িয়া চলিলেন। অজগরেরা দুরস্থ 
লক্ষ্যের কিছুই করিতে পায়ে না হ্রতরাৎ লে কিয়ংক্ষণ 
গর্জনমাত্র করিয়ই নিযৃত্ত হইল | 

এ দিকে রঞ্রীন কিয়দর গমন করিয়া মনে মনে 
প্িস্তী করিলেন আমি কি নিমিস্ত ভুজগ-মুখ হইতে 
পলায়ন করিয়া আমিলাম? আমার জার জীবনের 
গ্রয়োজজন কিও কি হ্খে আর প্রাথ ধারণ করিতে 
ন্তিলাষ হয়? প্রায় এক মান অতীত হইল আমি 
ধন্য আ্তর ন্যার বনে ভ্রগণ করিয়া বেড়াইতেছি ঃ 
হুধ] হইলে কটু তিক্ত ফলমুল ভোক্রন করি ও নিদ্রা 
কষণ হইলে বৃক্ষে উঠিয়া নিষ্রা যাউ। পরম প্রেমাল্পদ 
প্রণয়ি-জনের পাঙ্ষাৎকার লাভ দুরে থাকুক মানয মাতের 
সহিত সমাগম নাই। বোধ হয় শরীর এক্ধপ কদাফার 
ও দ্র্-হী। হইয়াছে যে, পরিচিত্ত লোকেরাও এখন 
দ্বেখিলে সহপ] চিনিতে পারেন না। পুনস্ধার জননী- 
স্বরূপ। জন্মভূমি মুখাবলোকন করিব» পুনব্ধীর স্বেহ্‌- 
ময় জনক মহাশয়ের রণ বন্দনা করিব, পুন দেই 
হ্লছদের কষ্ঠদ্।রণ করিয়া স্েহালাপ করিব গুনর্বার 
সেউ মনোরথ-প্রিয়ার 'মরদ-তুল্য বদনমগ্ডল নিরীক্ষণ 


চা রোঙাবতী। 


করিব, স্বপ্নেও আর এরুপ আশা করিতে পাপ্সি না! 
এখন ঘে কয়েক দিন জীবিত থাফিন কেমল শাসন 
যন্ত্রণানল ভোগ করেতে হঈবে। এক্ষণে লীপ্র সৃত্যুই 
মার পরম প্রীর্ধনীয়। অতএব আর অন্য তিস্তায় 
গ্রয়োজন নাই ১ এক দিক্‌ লক্ষ্য করিয়া অনবরত গমন 
করিতে থাকি; পখিষধ্যে নদ নদী বা সাগর উপস্থিষ 
হয় তাহাতে নিমগ্ন হইব, শৈলাবলী দেখিতে পাঁই 
তাহাতে আরোহণ করিয়া] অধঃপতিত হইব, ব্যাজ তল্প,- 
কাদি হিং জত্ত্র সম্ম খে সনাগত হয় তাহাদের যুখ- 
ধিবরে প্রবেশ করিব। 

এইক্ূপ চিন্তা করিতে করিডেই তিনি এক দিক 
লক্ষ্য করিয়| অবিশ্রামে গমন করিতে লাগিলেন | কিয় 
দর যাইলেই সম্মুখ ভাগে এক নীলবর্ণ নবীন মেধাৰলী 
আবলোকন করিলেন! ভাবিলেন গমনের নিবৃত্তি করা 
হইবে না/ হয়ত এতন্নিঃসৃত রুটি বা করকাঘাতে অদ্যই 
যদ্্রণাশেষ হইবে] আরও কতক্দ্ুর গমন করিলে 
পর সেই মেঘালামধ্যে দুই একটী শৃঙ্গ ও ক্রুণে ক্রমে 
ছুই একটী বৃক্ষ দু হইতে লাগিল! তখন স্থির করি- 
লেন উহ] ঘনাবলী না হইয়া শৈলশ্রেণী হইবে | অন- 
তর বেলা নিঃশেষ চটরাছে এনত সময়ে পেট শৈল 


চতুর্থ উস্ফ্ণাস ]  ঠি 


স্দীপে' উত্তীর্ণ হই) আরোহণ করিবার পথ অন্বেষণ 
হরিতে লাশিলেন] শ্রকে বন. তাহাতে শৈলাবৃতঃ 
হতয়াং জিনমণির অন্তগমনপমকীলেই এরূপ প্রগাঢ় 
অন্ধকার আবিদূতি হুইল ঘে, ক্রোন্কস্থ' বন্তও দেখিতে 
পাওয়া ঘাঁয় না! অতএব তিনি বিবিধ চে! করিয়াও 
₹শপারোহশের পথ বাহির করিতে পারিলেন না? 

ক্রসে পবাত্রিচর গসারপ্য কস্সকল স্ব স্ব স্থান হইতে 
বহির্গত হইয়া চতুর্দিকে শব্ধ করিতে লাগিল] জীবিত- 
ভূষণ? কি সহজে লঙ্ঘন করিতে পারা হায়? রধীন মর- 
ণের নিমিস্ত যে, তাদৃশ কৃতসন্কণ্প হইয়াছিলেন তথাপি 
ভরণ্যের তাৎকালীন ভাব অবলোকন করিয়। তাহার 
মনামধ্যে লাতিশয় শস্কা উপস্থিত হইল হতরাং 
নিকটবন্তী এক ৰৃক্ষোপরি আরোহণ পুর্ববক যামিনী- 
যাপনের মানদ করিলেন? কিন্তু এবৃক্ষের কতক দূর 
আরোহণ করিয়াই সক্মখন্থ শৈলের নাতুচ্চি সানুপ্রদেশে 
একটী আলোক দর্শন করিলেন! অত্যন্ত দুঃখের 
পর স্ৃখপ্রাপ্তির স্থলে পণ্ডিতের অন্ধকারে দীপদর্শনের 
উপম। দিয়া থাকেন, হুতরাঁৎ এই অগ্কতমপাবৃক্ত নিবি 
করণ্যঘধ্যে তাদৃশ দীপাঁলোকজন্া রঞ্টনের আহ্মদের 
সহিত আর কি দিয়া উপমা দেওয়া! যাইবে? তিনি 
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- এ দীপ-ৰন্তিকে গ্রথমতং দাবানল-শিথ। মনে করিয়া 
ছিলেন, পরে উহাকে সঞ্চারিণী জেখিয়া লে ভ্রম 
দিরাফৃত হইল।: তখন মনে করিলেন, এন্থঠনে ঘখন 
আলোক দেখিতে পাইতেছি তখন ইহা অবশ্যই মনুহ্যা- 
ধি্টিত) কিন্তু সেই মনুষ্য ফিরূপ-স্থভাব হইবে বল] 
যায় মা। যাহ। ছউক যদি মরিতেও হয় ভথালি 
সন্কাভীয়ের মুখাবলোকন করিয়া মরিতে পাইব। এষ্ট 
ভাবিয় বৃক্ষ হইতে অবতরণ পুন্বক শৈলদন্নিধানে গমন 
করিয়। উচ্চেঃন্বরে কহিলেন “পর্বতে কে আছ গো? 
আমি এক জন সর্বব-সহফ-বিহটন পথিত্রাস্ত পথিক, এই 
অরগ্যমধ্যে স্বাপদমূখে প্রাশত্যাগ করি। যদি কেহ 
মনুষ্য থাক, তবে এই শরধাগত আন]থ অভিথিকে 
আশ্রয় প্রদান করিয় রক্ষা কর।” 

স্তীহার এই কথা শেষ হইতে ন) ছইভেই ছুই জন 
তাপমকুম!র ভৃত্মস্ত দুই কান্ঠথণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া] এক 
সন্কীর্ণ বহা ঘারা মহীধর হইতে জবভীণ হইলেন এবং 
“আপনার ভদ্প নাই, আপনি আমাদের লঙজে আহন” 
এই যলিয়। তাহাকে মধ্যবত্তী কর নেই পথ দ্বার! 
পর্বতে আরোহণ করাইয়া আপনাদিগের কুচীর নমীগে 
গাষাণ-প্রা্ণে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর প্রথম 
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ভাপদন্ুমার লন্লিছিত প্রত্রবণ হইতে হুশীতল জল এবং 
দ্বিতীয় তাপপকুমার আশ্রমস্থ তরুগণ হইতে নানাবিধ 
স্রম্বাদু ফল আনিয়া হপ্রধূর সক্জাবণে তাছাকে ভোছন 
করিবার অনুরোধ করিলেন। রপ্রীন গাথরতহ লাতিশয় 
কার ও গিপদাতুর দিলেন কিন্তু এক্ষণে এই জতর্ক- 
নীয় অপস্কাবনীয় আ।তিথ্যলাভ দ্বাৰা ভ্রাহার সে 
কেশ দরগত হইয়াছিল) তথাপি তাদৃণ জা শ্রন্দাস্তা- 
দিপের অনুরোধ লঙ্ঘনে জনমর্থ হয়! প্রশ্রবণে পদ 
প্রক্ষালন পুন্নক কিঞিৎ ফল আহার করিয়৷ জ্রল পান 
করিলেন। তৎকালে তাহার ঘনে হইল, আ্ি আমার 
কিগুভ দিন! গ্রয় মালাবধি আমি মনুষ্যের স্বর শ্রবণ 
ও মনুষ্যের আকার দর্শন করি নাই এবং পরেও যে, 
তান্থা কখন করিতে পাই এরূপ লক্ভাবন। ছিল না; কিন্তু 
অদ্য এই পরমকাক্রুণিক তাপোঁধন ঘুবকন্বয়ের' আশ্রয় 
পাইয়। বোধ হইডেছে যেন আমি পুনর্ধার জীবলোকে 
প্রবি হইলাধ। যাহা হউক ইহারা কে? তপস্বীর 
এবূপ রূপ তত কখন দেখি নাই! ইহার! স্বীয় রূগ- 
প্রভাবে এই জন্কতনসাবৃত- ছুধর যেন আলে। কৰি! 
রহিয়াছেন | বোধ হয় যেন জঙ্থিনীকুমারঙ্গয় আনাকে 
বিপদযন্্রণ। হছে মুক্ত করিবার আপদ ক্লে আব 
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ভীগ. হইয়াছেন ই'ছাদিগকে দেখিয়। আযার যনঃ 
এত ব্যান্তুম হইপ্ডেছে কেন? দেখিতেছি ইহাদের উত্ত- 
য়েরই নবীন বয়স্, উভয়েরই দর্বব শরীর স্কুল বল্ষল 
ঘার আবৃত | ইহারা কি তপস্বীরই সস্তান? না কোন 
ভানির্বচনীয় কারণ বশতঃ সংসারের প্রতি বিয়ক্ত হইয়। 
তাজাত-শ্বাশ্রু-দশাতেই এইযপ ভাপসধর্মা অবলম্বন করি- 
য়াছেন ? যাহা হউক জিজ্ঞানা করিঘ। ইহাদের সবি- 
শেষ বৃত্তান্ত জানিতে হইবে 

তিনি স্বখাপীন হুইয়া মনে মনে এইরূপ আন্দোলন 
করিতেছেন এমত সময়ে প্রথম্ম তাপনকুমার তাহার 
প্রতি বহু ক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া প্রত্যভিজ্ঞাের ন্যায় 
বোধ করত হৃদয়মধ্যে কি ষেন চিত্তা করিতে লাগি- 
লেন। দ্বিতীয় খাষিযুবক দহচরের প্রভিপ্রার বুঝিতে 
পারিয়া সমীপে উপবেশন পুর্ববক মধুর যচনে সাম্বো ধিয়। 
কহিলেন “মহাশয়! অতিথির নাম ধাম জিজ্ঞাসা কয়া 
রীতি নাই। কিন্তু এষেরূপ স্থান, এখানে কাহাকেও 
এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইতে দেখিলে অবশ্যই ত্তীহান্ 
সবিশেৰ বৃত্তান্ত ভ্ঞানিবার জন্য মনোমধ্যে অনিষার্ধ্য 
কৌতুহল গ্ুম্মো। আঁকার দেখিয়! আপনাকে যেমন 
কোন প্রধান বংশধর মহাপুরুঘ বোপ হইভেচ্টে, দেই 
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রগ অচিরাং মে, কোন ধিপত্ঘাঁপরে মগ্ন হইাছিলেন 
তাহাও.গোপিত খাকিতেছে না! আপনি, কোন্‌ দেশে 
এবং কোন্‌ বংশে হ্মাগ্রহ করিয়! কোন্‌ নাম অপক্কত 
করিয়াছেন? কিনিমিত্ত বিদেশ-পর্যাটনে প্রবৃত্ত হুইয়া- 
ছেল? কোন: ফোন্‌ স্থালে পম করিয়াছিলেন? কি 
প্রলঙ্গেই ব] এই দীর্ঘারণ্যে প্রবেশ করিয়া অদ্য এস্থানে 
উপস্থিত হইয়াছেন? যদি বলিবায় কোন বিশেষ গ্রাতি- 
বন্ধক ন! থাকে তবে এই কয়েকগী কথার যখাধথ উত্তর 
প্রদান করিলে আমর] পরম অনুগুহীত হই 1” যগ্রীন 
এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন আমি ঘেমন: 
ইহাদের বৃত্তাত্ত জানিনার জন্য কৌতুকী হটগ্রাছি, আমার 
বৃন্তাস্ত জানিতেও ইইাদের দেইরপ কৌতুহল দেখি- 
তেছি। যাহা হউক এক্ষণে আত্মবিবরণ বর্ণন ম। করিয়। 
আর উহাদের বিষয় জিজ্ঞ!ল! করিতে পারা যায়-ন]1 
এইরূপ চিন্তা করিয়া ভিনি স্ববৃত্তাস্ত বর্ণন করিবার উপ- 
ক্রম করিতেছেন, এমত সয়ে প্রথম তাপনকুমার 
সহচরকে সম্বোধন করিয়া দয়াদ্রচিত্তে কহিলেন দখে! 
উহার বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আমাদের যংপরোনাস্তি 
কৌতুহল হগাছে যথার্থ বটে, কিন্তু অদ্য উহাকে অতি- 
শয় ক্লান্ত দেখিতেছি জন্ভএব কেবল আনাদিগের কৌডু- 
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হল পুরগের জনা আর উচ্কে কই দেওয়া উচিত্ত 
হইতেছে না অতথব আমার মাতে জদ্য উনি ধিশ্রাদ 
করুন, কল্য প্রভাতে মকল কথা শ্রবণ করা যাইবে । 
তাহার যুক্তিযুক্ত এট বচন শ্রবণ করিয়া দঞ্চলেঈ 
মাত হলেন এবং মকলেই এক এক শ্লালে শয়ন 
করিয়া নিশাবলান করিলেন] 


রোমাবতী | 
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রগ্রনী প্রভাত হইলে নকলে গাত্রোখান কিয়] 
প্রাজঃকৃজ লমাপন পুর্ববক এক এক শিলাতলে উপবেশন 
করিলে রপীন তাপদদ্বয়কে ব্ববৃত্ত আবণে সমুতহক 
দেখিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাদ-পরিভ্যাগ-পুর্্রক কছিলেন খাষি- 
কুমার ' আমি নিতাস্ত হতভাগা, আমার জীবনবৃত্তাস্ত 
কেবল ক্রেশমগ্র উহা, শুনিয়া কিঞ্িন্ধাত্র হখ মাউ, 
ভথাপি আপনাদের আজ্ঞা অবহেলন করিতে পারি 
না এই নিষ্িত্তই সংক্ষেপে বলিতে আরম্ভ করিলাম 
শ্রবণ করুন। ূ 

ভাগীরখীর তীরঘাগে চম্পা নাষে এক রষণীয় নগরী 
জাছে। বীরশেখর নাষক মহাপ্রভাব মহীগাল তথায় 
আধিপত্তা করেন! যহাঁকুলপ্রস্রত অশেষবিদ্যাধিশারদ 
আমার পিতা বিশ্বদ্দেব ভাহার প্রধান অমাভা। রাজা 


৮৮ রোমা বত 


আমাস্যের প্রতি এরপ বিশ্বস্তচিত্ত যে, সন্ধিবিগ্রহাঙ্গি সমু- 
দায় ঘাজকায়্যের তাঁর তাহার উপর অর্পণ করিয়া স্বয়ং 
বিষয়বানন] চরিতার্থ করিয়া থাকেন। পিতাও এরূপ 
বুদ্ধিমত্তা ও এরূপ নঘিবেচনা দ্বার] সমুদয় কাধ দম্পাদন 
করেন ষে, ক্ীহার কোন কার্যে কেহ কখন অনস্তোধ 
প্রকাশ করিতে পারে না” হ্াতরাং তাহারও রাজশর 
ন্যায় প্রস্তুত] ও রাজার ল্যায় লগ্রম হইয়া উঠে। অন্ত 
খব ভূপাল আপনি যেরূপ বিষয় ভোগ করিস্তেন প্রি 
মটিবকে ভাহার কিঞ্ম্মাত্র স্যুন করিতে দিতেন না! 
পিতা ব্রক্ষচারীবেশে গুক্ুগুহে বান করত সমুদায় বিদ্য! 
অধ্যয়ন করিয়া কিঞ%িং অধিক বয়সে গারপরিগ্রহ করিয়!- 
ছিলেন৷ হতরাৎ উহার প্রৌটাবস্থার যধ্যভাগে তাহার 
প্রথম পুন্রন্পে আমার জন্মগ্রহণ হুয়। শুনিয়াছি 
রাজনন্দন জরন্মিলে সমুদয় মগর যেরূপ উতদবময় হয়, 
আমার অশ্মদিষদেও তাহার কোন অংশে ন্যুনতা হয় 
নাই! আমি বর্ষমাত্রবয়ন্ক হইলেই পিস্তা পর্ব্বদাই 
আমাকে ক্রোড়ে লইয়া রাজনভায় গঙ্গন করিতেন! 
নরপদ্ি প্রতৃত্তি আস্থান-গত দমুদয় লেকেই আমাকে 
লইয়া ক্রীড়া কৌতুক করিতেন। আমি তখন আলৌ- 
কেক রূপলাবণ্য ও নব নব বুদ্ধিচাতৃর্ধ্য প্রকাশ দারা 


পঞ্চন উচ্ছাস! ৮৯ 


ষকল্গের হৃদয়রগ্রীন করিতাঁম এই জন্য ভ্ীহার] আমাকে 
গ্রীন বলিয়া ডাকিতেন | তদবধধি রঞ্লীনঈ আগার নাঙ্ 
হইছে? 

এই রূপে আমি বাজিকাদিগের পুতলিকার ন্যায় 
ভূত্যবর্গের ক্রোড়ে ক্রোঁড়ে অরোহণ করিয়া) পিতার 
সধ্যমা্গ,লির অবলম্বন হইয়। এবং জননীর অঞ্চলের 
নিধি হইয়] চতুর্থ বৎসরে প্রবৃত্ত হইলাম, এমত দমে 
অকস্মাৎ অকালজ্ঞয কাল আনিয়া জননীকে উদ্রদাং 
করিল। পরিবারের আবাল বৃদ্ধ বনিত। নকলেই তাহার 
শোকে শোকাকুল হইলেন। কিন্তু তখন আমার 
শোক অডভুত-গ্রকার। শুনিয়াছি, আমি জননীর 
মরণদময়ে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু পশ্চাৎ 
নকলকেই বিষঞ্ক ও রোরুদ্যমান দর্শনে একবার 
ইহার মুখ, একবার উহার মুখ তাকাইয়া বিহ্বলয়পে 
বেড়াইতে লাগিণাম এবং জননীকে না দেখিতে পাইয়া 
মধ্যে মধ্যে ক্রন্দন আরম্ত করিলাম! তখন ঘকলেই 
আমাকে ক্রোডে লইয়া অন্যমনস্ক করিয়া দাস্তন। 
করিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা! করিতে লাগিলেন ! 
কিন্তু আমাকে কি দিয়া দাজ্ধনা করিবেন? আদি 
নক্দাই জননীর 'আন্বেষেণে একবার বহির্ববাটীতে যাই, 


৩ 
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একবার অন্তঃগুরে আপি, একবার গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হঈ 
কিন্তু কোথাও দেই হধা-লোদর বদনসণ্ডল দশন 
করিতে ন] পাইয়া পুনরধবার কীদিয়। উত্তি। অনক 
সহাশর তখন প্রিয়তমা জায়ার শোক স্বরণ করিয়। 
আমাকেই সান্তনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন! তিনি 
রজ্জনীতে আমাকে ক্রোড়ে কইয়া শয়ন করিতেন, কিন্তু 
নিদ্রা ভঙ্গ হইলেই আমি সমুদায় শয্যায় জননীকে 
তন্তামধণ করিতাম এবৎ পরিশেষে ভীহার কোন 
চিহ্ছু না পাইয়া কীদিয্সা উতিতাম। আমি মধ্যে মধ্যে 
পেতাঁকে রোদন করিতে দেখিলে “পিতঃ ! কান্দ কেন? 
কি হইয়াছে 2৮ এই কথা জিজ্ঞানা করিয়া তাহার অশ্রু- 
প্রবাহ বিগুণিত করিয়া দিতাম । যাহা হউক, কাল 
নকলই মহাইয়] দেয়! ক্রমে আমি নেই জননীর মুখ- 
হ্বধাকরও বিস্মুত হইতে লাগিলাম] কিন্তু তখন পিতাই 
অখুমার সকল ভখের অবলম্বন, নকল পরামর্শের 
জিজ্ঞাপাস্ান এবং সকল দুঃখের অভিযোগ-পাত্র হইয়া 
উঠিলেন! তৎকালে আমাদের উভয়ের এইকপ ভা 
দণ্ডায়মান হইল যে, আমি ক্ষণমাত্র তাহাকে না দেখিলে 
থাকিতে পারি না এবৎ তিনিও মুহগ্রমাত্র শি নেত্রের 
অন্তরাল হইলে বিহ্বল হইয়া? গড়েন । 


পঞ্চ উচ্ছধান! ৯১ 


এইরূপে কিয়দিন অতীত হইল । পরিশেষে প্রতি- 
বাদিগণেরা পিতাকে কিছিংৎ বিগত-শোক দেখিয়া পুন- 
ব্বার দারপরিগ্রহের পরামর্শ দিতে আরম্ত করিল। তিনি 
পুর্বপত্ধীর গুণাবলীতে এরপ মুগ্ধ ছিলেন যে, পত্বাস্তর- 
পরিগ্রহের কথা হইলেও প্রথতত বিরক্ত হইয় উতি- 
তেন কিন্তু অনবরত উহাদের নান!রূপ প্রবর্তন দ্বারা 
ক্রমশঃ তাহার দে ভাব অপগত হইয়া বিবাহ করিতে 
অভিলাষ জন্মিল এবং ছ্বাদশবর্ধবধ়স্কা এক হ্বরূপা 
ব্রাহ্মণকন্যার পাণি গ্রহণ করিলেন? বিমাতা গৃহে 
আগমন করিলে প্রতিবাদিনীগণ “রগ্রন! তোমার 
মা আপিয়াছে” বলিয়। আমাকে উহার ক্রোড়ে অর্পণ 
করিল! আমি তাহাদের কথায় বিশ্বস্ত হইয়! জননীর 
মুখদর্শনাভিলাষে চতুর্দিকে দৃ্টি নিক্ষেপ করিলাম 
কিন্তু নেই স্নেহগয় মুখমণ্ডল আর কোথায় দেখিতে 
গাইব ? যাহ! হউক) আমি সকলের শিক্ষাদান|নুল]রে 
ক্রঘে ক্রদে অভ্যান করিয়া তীহাকেই মাতৃদম্বেধনে 
আহ্বান করিতে ল/গিলাম এবখ তিনিও আমাকে পুভ্রবৎ 
দ্েহপহকারে লালন পালন করিতে লাগিলেন 

অনন্তর পঞ্চনবর্ধে বিদ্যারন্ত হইলে আমি উপাধ্যায়- 


ননীগে অধায়ন করিতে আরম করিজান আন 


২ রোমাবতা 


মেধা সাঁতিশয় প্রথর। ছিল! উপাধ্যায় মহাশয় যাহ? 
দুই এক বার বলিয়া দিতেন তাহা আর প্রায় ভুলিতাম 
না। হাতরাৎ অছিরকাল মধ্যেই বর্ণপরিচয় সমাপন 
করিয়া ব্যাকরণ সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করিতে আরম্ত 
করিলাম? আমি যে" মকল সমবয়স্ক বালকদিগেত্র 
সহিত একদা পাঠারস্ত করিয়াছিলাম, বিদ্যাবিষয়ে 
তাহারা আমার বু দুর পশ্চাছত্তী হইয়া পড়িল, কেবল 
মাধব নামে এক ব্রাঙ্গণকুমার প্রায় আমার ন্যায় বুদ্ধি- 
নেধা-সম্পন্ন হওয়াতে আমার সহাধ্যায়িকূপে চলিতে লাগি- 
লেন। তন্ম,লক সেই অবধিই ভীহার লহিত আমার অফ্- 
পট প্রণয় জন্মিল। তদবধি আমর! দুইজনে এক্পে একত্র 
অবস্থানাদি করিতে লাগিলাম যে, লোকে আমাদিগকে 
দেখিয়া রান লক্ষ্মণ বা অশ্বিনীকুমীর দারা উপম। দিতে 
লাগিল যাহ হউক উপাধ্যায় মহখশয় আমাদের বিদ্যা 
বুদ্ধি বারা অপর্যাপ্ত পরিতোষ প্রাণ্ড হইয়া নগরের 
সর্বত্রই আমাদের যশোধোষণা আরস্ত করিলেন? তদনু- 
নারে সর্ব সমাঞ্জেই আনরা রত্বযুগল বলিয়। পরিগণিত 
হইতে লাগিলাম। জনক মহাশয় যখন যখন আমার 
এই হ্খ্যাতিবাদ শ্রবণ করিতেন, তখনই তাহার আহ্লা- 
দের আর দীন) থাকিত না] কিন্তু নযোজিত গ্রস্থর 


পঞ্চম উচ্ছীন। ৯ 


কত কাল দৃঢ়বন্ধ থাঁকে? বিমাতা এত দিন আমার প্রতি 
পুব্রভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে আমার এই 
সকল খ্যাতিবাদ শ্রবণে ক্রমশঃ ক্রেশানুভব করিতে 
লাগিলেন তাহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে ইধ্যা ও বর্ধিত 
হইতে লাঁগিল। যাহাতে তহার সম্তোষ জন্মে আঁমি 
সর্বদাই সেইরূপ কাঁধ্য করিতাম, কিন্তু তিনি আমার 
সকর্ল কার্য্যেই অপন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন! 
আমি ক্ষুধার্ত হইয়] উহার নিকট ভোজ্য প্রার্থনা করিলে 
তিনি বিরক্ত হইয়। বিসন-বদনে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া 
আমাকে নিকট হইতে বিদায় করিতে আরস্ত করিলেন! 
এই নকল দেখিয়া শুনিয়া তখন বোধ হইল যে, আমার 
জননী নাই। জননী ব্যতিরেকে কে প্রফুল্ল-মুখে পুত্রের 
প্রার্থনা পুরণ করিয়! থাকে? কে বাপুত্রের ক্ষুধী তৃষা) 
বুঝিয়া ভোজ্য পানীয় প্রদান করিতে পারে? 

যাঁহা হউক, এই রূপে কিছু কাল অতীত হঈলে পর 
বিমাতার একটী পুত্র জন্সিল! পিতা তাহার নাম 
ললিত রাখিলেন। আমি ললিতকে সাতিশয় ভাল 
বলিতাম, সব্্দা তাহার সহিত ক্রীড়া কৌতুক করি- 
তান এবৎ সর্দ। তাহাকে ক্রোড়ে লঈয়া বেড়াইতাম। 
কিন্তু অত্যানঙগ দারা গাছে ললিত আমার প্রতি 


৯৪ রোনাবৃতা। 


সানুর[গ হয় এই ভয়ে মাতা তাহ দেখিতে পারিতেন 
না। আগি তাহাকে ক্রোড়ে লইলেই তিনি বিরক্ত 
হইতেন এবং তাহার অনিষ্ট সম্ভাবনা করিতেন । 
একদা তাহাকে ক্রোড়ে লইরা ঘৃতা করাইতে করা- 
ঈতে হঠাৎ দে আমার হস্তস্থলিত হইয়া ভূলে পতিত 
হইল। মাতা ইহা দেখিবামাত্র * সপত্রীস্তত রঞ্ন 
ঈর্ধ্যা প্রবুক্ত আমার পুত্রকে হত্যা করিল * এই 
বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। উীহণর 
রোদন ধূনিতে প্রতিবেশিগণ পগন্তরমে আমাদের বাটিতে 
আপিয়। উপস্থিত হইলেন তিনি ভীহাদিগকে দেখিয়। 
আমার প্রতি নানারূপ দোষারোপ পুর্বক উপস্থিত 
ব্যাপার অবগত করাইলেন, কিন্তু নকলেই আমার 
চরিত্র অবগত ছিলেন এবৎ ভূমি-পতিত হওয়]তেও 
ললিতের কিছু মাত্র অনিষ্ট হয় নাই দেখিয়া একে 
একে প্রস্থান করিলেন তদবধি মাতা গঢদ্বেষ পরি- 
ত্যাগ পুর্বক প্রকাঁশাভাবেই আমার প্রতি বৈরিতা- 
চরণে প্রত্ত্ত হইলেন । অতঃপর আমি ঘা বলিয়া 
ডাকিলে আর তিনি উত্তর দিতেন না! আমি সম্মুখে 
গন করিলে পিরুত্তমুখ হইয়া বদিতেন এবৎ রঞ্জনের 
না বলিয়া কেহ ভীভাকে গক্ষোধন করিলে ভ্রোবে জলিয়। 
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|উতেন | পিতা বিবাহ করিয়া অবধি পাছে ভা্ধযার 
পরামর্শে আমি উহার পর হইয়া যাই, সর্ধবদ] এই 
শঙ্কা করিতেন] তিনি মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞ! 
করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, রঞ্রীন কখনও জননীকে আ্মরণ 
করিয়া যাহাতে দুঃখান্ুতবর লা করে ঘতত নেই চেষ্ট। 
করিব, রঞ্জীনের চক্ষুর জল কখনও দেখিতে পারিব না, 
এনং উহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা কথিলে তাহাতে 
কর্ণপাত করা দুরে থাকুক ভতনন। করিয়া অপবাদককে 
দুরীকৃত করিব! কিন্তু নপতীন্তের গ্রতি বৃদ্ধ গতির 
বিরাগোৎপাদ্ন কর] যুবতী পত্মীর কত কাল অপাধ্য 
থাকে? পিতা প্রথমতঃ স্বীয় ভার্ধযামুখে আঘার নিন্দা- 
বাদ শ্রবণ করিলে দাতিশয় অন্তু হইতেন, এবং তন্ম,- 
লক কলহ করিয়] দুই চারি দিন তাহার সহিত বাক্যালাপ 
করিতেন না| কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেকধপ ভাব অপগত 
হওয়াতে পরিশেৰে প্রেরনীর পক্ষই অবলম্বন করিলেন । 
তিনি যদিও আন্তরিক ক্েহবশতঃ আমার প্রতি সমধিক 
রক্ম ভাৰ প্রদশন করিতে পারিতেন না কিন্তু বিমাতা। 
আমার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিতেছেন দেখিয়াও 
তাহাতে উদাদীন্য অবলম্বন করিতে লাগিলেন । প্ররুষ্ট 
স্নেহের অপ্পমাত্রও স্বপন হইলে কি সহা কর। যায়? 


৯৬ রোমাবী | 


পিতার এই স্বপমাত্র ভাবাস্তর দেখিয়া আমার মনে 
আত্যস্ত বিরাগ উপস্থিত হইল, তখন মনে করিলাম আনি 
কি হতভাগ্য! জননী কি পদার্থ জানিতে না জানি- 
তেই তীহাকে হারাইলাগ। যে পিতাকে অবলম্বন 
করিয়। সমুদয় শোক বিস্মৃত হইয়াছিলাম এক্ষণে তিনিও 
এরূপ বিরূপ ইইলেন! আর কাহার নিকট দুগ্ 
নিবেদন করি? আর আমার বাচিয়াই বা কলকি? 
যাহা ইউক আমার এইরূপ মনোবেদনা যার তার মমীপে 
প্রকাশ করতাম না, কেবল পুর্বোক্ত প্রিয়হঘং 
মাদকের নিকটে মধ্যে মধ্যে দুঃখের ছার উদথাটন 
করিতাম। আমার দুঃখের কথ গুনিবার নময়ে হ্রঘূ- 
দের বক্ষ-স্থল নেত্রঙগলে ভানিয়। যাইত চিনি আমকে 
দাস্তুনা করিবার নিমিত্ত কতই চে করিতেন কিন্তু কি 
বলিয়া গাস্তুনা করিবেন তাহার কিছু না পাইয়া] বিষাদ- 
সাগরে নিমগ্ন হইতেন | 

এই ঘময়ে আনার উপনয়ন নংক্কার সম্পন্ন হুইয়- 
ছিল এবং আি যৌবনপদবীতে পদপঁণ করিয়াছিলাম। 
পিতার আস্তরিক অভিলাষ ছিপ যে, আধার বিবাহ 
দিয়। পুন্রবধূনুখ দর্শন করেন কিন্তু পর্ধীর তয়ে তাছা 
প্রায় গ্রকাণই করিতে পারিতেন না| আনভ্তর মাতা, যথন 
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আপন স্বানীর এ অভিলাষ অবগত হইলেন তখন ভীহায় 
ঈর্ধ্যানল আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল! তদবধি তিনি 
বিধিমতে আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন? 
কি আশ্চর্য! আগি চিরকাল জননীর ন্যায়ই ভার 
প্রতি ব্যবহার করিয়াছি, দাসের ন্যায় তাহার আজ! 
প্রতিপালন করিয়াছি এবং পহোদরের ন্যায় তাহার 
পুন্রগীকে লালন পালন করিয়াছি, তথাপি কি জন্য যে, 
আমার প্রতি উাহ!র এক্প দ্বেষভাব জম্মিল, তাহা এই 
আন্ত বিশ্বসৃষ্টির বিধাতা বিধাতাই জানেন] যাহ। হউক 
আমার বিবাহের কথোপকথন হইতেছে এমত সময়ে 
এক দিন আমি কার্ধ্যাস্তরে গমন করাতে পিত। অগ্রে 
ভোজন করিয়া! রাজভবনে গমন করিলে পর আমি বাটা 
আপিয়া ভোজন করিতে বদিলাম! আমার অর্দাশন 
হইয়াছে এমত সময়ে মাতা এক পাত্র দুগ্ধ আনয়ন 
 পুর্বক সাদরদভ্ভাষণে উহা পান করিবার নিমিস্ত 
আমাকে অনুরোধ করিলেম। তাহার অভিলাষ ছিল 
যে, দশ্ম,খে দণ্ডায়মান হঈয়াই আনাঁকে উহা। পাঁন করান 
কিন্তু আশ্ট-সমাধের কোন কাধ্যাস্তর উপস্থিত হওয়াতে 
কিং ক্ষণের নিমিত্ত তীহাকে তথা হইতে যাইতে, 
হল] আমি তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়। খিশ্ময়াপর 


গু 


চা রোগাবত্তা ৷ 


ইটনা] তাবিলাঙ একি বিধান্তা আমার প্রতি কি 
হল। এত সদয় হটলেন 2 বোধ হয় মাতা ছআম!র 
আনেক প্রতিকূলতা করিয়াও কোন বৃপে আপনার প্রন্তি 
কামার চিন্ত-বিকার জন্মাইতে পারিলেন মা দেখিয়। 
গঙ্গিক্রিড হইয়াছেন এবং তন্নিনিত্ত এইরূপ স্সেহপ্রককাশ 
ছার) পুর্ব-ভাব অবলম্বন করিবার চেষ্ট! পাইতেনেরন। 
আবম্ঘি আনামনস্ক হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছি এম 
সময়ে আমার সেই বিমাভুজ্ ললিত নেই স্থানে 
আপিয়া দেই ঢুঙ্ধ পান করিবার অভিলাষ করিল। 
আমি তাহাকে আদর পুর্নক অঙ্কে স্থাপন কগিয়। 
দেই দ্বপ্গী নিঃশেষে পান করাইলাম $ কিন্তু পান 
করিবানাত্র পে বিচেতন হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ 
করিল আমি ইতি-কর্তব্যতাবিমু হইয়া মাতাকে 
আহ্বান করিনার উপক্রম করিতেছি এমত সময়ে তিনি 
দেই গুহে প্রবেশ করিলেন এবং দেই ব্যাপার অস- 
লোকন করিয়া “রধীন আমার পুভ্রহত্যা করিত” বলিয়া 
চীৎকার পুর্বক শিরে করাঘাত করত ভূমিতে লুষ্ঠন 
করিতে লাগিলেন! তখন আমি বুঝলাম মীভা এই 
গরল পান করাইয়া আঘাকে বিনষ্ট করিবার চে) 
করিয়াছিলেন কিন্তু পরের আনি করিছত গোলেই 
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আগগ্রে আপনার অনিষ্ট হয় ঈশ্বরের কৌশলে ই'হায় 
হ্ব-নিক্ষিপ্ত শর নিস্র ছাদয়ই বিদীর্ণ করিল। যাহা হউক 
অতঃপর আবার এস্কান হইতে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। 
বিয়া দে উচ্ছিষ্র-হত্তেই দ্রাতবেগে বন্ধুর 
আবাদে গমন করিলাম এবং ভীহ।কে পুর্ববাপর মমগ্ক 
ভাবগত করাইয়া কহিলাম সখে ! হতভাগিনী ফেব্যাপার 
ঘটাইর়াছে ইহাতে লোকে আমার চরিত্র সবিশেষ অব- 
গত থাকিলেও শঙ্কা করিতে পারে! প্রকৃত বিষর পক- 
পের হৃদরক্ষম করান কঠিন কর্মী। বিশেষতঃ পিতা 
এই বিষয় অবগত হইয়া পুল্রশোকে বিষ্বল হুইফেন 
জ্রতরাং তন্তাবধারণে অননর্থ হইয়া অবশ্ঠাই আমার 
দোষ সম্ভাবনা] করিয়া একবারে স্সেহশ্ুন্য হইবেন) অত- 
এব এনক্ধপ লোকাঁবগীত ক্রখ-লেশ-শ্ুন্য নংদারে আর 
ক্ষণকাল থাকিব না; নয়নদ্বয় যে দিকে পথ প্রদর্শন 
করে পেই দিকেই গমন করিব। সখে! তোমার বহার- 
স্তান-হখ আমার ফুরাইল, আইন একবার গাঁচ আলিঙ্গন 
করিয়া জন্মের মত বিদায় হই! দেখিও, পিত। রহি- 
লেন $ তিনি আমার নিমিত্ত অত্ন্ত কাতর হঈলে এক 
এক বার নিকটে যাঈয়। নানা করিয়া আমিও । 


১ ৮ সা ১৮ 
এই ললিযা উাছাকে আলিঙ্গন করিয়া উিগার 


এই ভা 


৩5 রোমাবতা। 


প্রত্যুক্তির অপেক্ষা না করিয়াই কীদিতে কাদিতে নগরী 
হতে বহির্গত হইলাম। লরিতআোতঃ বেগে প্রবহম]ণ 
হইলে তদারূঢ় কান্টখণ্ড কি স্থির থাকিতে পারে? বন্ধুও 
আমার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়। অশ্রুজল বিনঞ্জন 
করিতে করিতে আমার পশ্চাৎ পম্চাৎ ধাবমান হইলেন | 
পাছে নগরীর কেহ আপিয়া আমার গমনের প্রতিবন্ধ- 
কতা করে এই ভয়ে আমি উর্ধখাসে দৌড়িতেছিলান 
হতরাৎ হ্বহৎ আমাকে অনেকক্ষণ ধরিতে পারেন নাই । 
পরিশেষে প্রায় দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া এক 
স্থানে উ্য়ে মিলিত হইলাম! তখন বন্ধু নানারূপ 
প্রবোধবচনে পুনর্ববার নগরী প্রত্যাগমনের জন্য অনু- 
রোধ করিতে লাগিলেন কিন্তু আমার মন এত রক্ষণ 
হইয়াছিল যে, কিছুতেই উাহার পরামর্শ গ্রহণ করিলাম 
না। পরিশেষে তিনিও ভুয়ো ভূয়ঃ অনুরোধ উল্লঙ্ঘন 
করিয়া আমার চিরদুঃখের সহচর হইবার জন্য অনু- 
গমনে কৃতসংকণ্প হইলেন। ভালই! এতাদৃশ প্রিয়- 
হাঘদের সত্দর্গ কে পরিহার করিতে বাদনী করে? 
অনস্তর দুই জনেই পশ্চিমাতিমুখ হইয়া ক্রনশঃ চলিতে 
লাগিলাম। কিয়দদূর গমন করিয়া রজনী উপস্থিত 
হইলে এক গৃহস্থের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ পুর্ববক 


পঞ্চম উদ্ছবান। ১০১ 
অবস্থান করিলাম । পরদিন প্রভাবে গান্রোখান করিয়া 
পুনর্ধবার চলিতে আরম্ত করিলাগ | এইরপে গ্রাম হতে 
গ্রাম, নগর হইতে নগর এবং নদী হইতে নদী উত্তীর্ণ 
হইয়া পরিশেষে বিংশতি দ্িবনের পর পাটলিপুত্র নগরে 
উপস্থিত হইলাম! দেই নগরের শোভাদি-সন্দর্শন করি- 
বার অভিলাষে এক ব্রাঙ্গণভবনে আবান গ্রহণপুর্ব্বক 
কতিপয় দিবন অবস্থান করিতে লাগিলাম | 

পাটলিপুত্রে প্রবয়ীঃ নাঁমে এক পরম ধার্ষিক হাবি- 
চারক গ্রণগ্রাহী মহীপাল আছেন] নগরবাদীদিগের 
প্রমুখাৎ অহরহঃ ভীহার নানাবিধ গুণকীর্তন শ্রবণ করিয়া 
সাক্ষাৎকারবাঁপনাঁয় আমরা দুই বন্ধতে উপর্যুপরি 
দুই দিবস রাঁনভায় গমন করিলাম! তৃতীয় দিবসে 
আগাদের প্রতি মহারাজের দৃষ্টিপাত হইল। তিনি 
আমাদিগকে দেখিবামাত্র পমীপে আহ্বান করিয়া নাম 
ধাম জাতি ব্যবপায়াদি সমুদয়ের পরিচয় লইলেন। 
তাহার অন্ুগতিক্রমে প্রত্যহই আমরা রাজনভাতে 
গমন করিতে লাগিলাঘ। ক্রমে আমাদের বিদ্যাবস্তা 
ও বুদ্ধিমন্ত। -বিশ্ষে প্রকাশিত হওয়াতে তিনি নাতিশয় 
পরিত্ুই হইয়া আমাদের দুই জনকেই ছুই সদনা-পদে 
বরণ করিতে অভিলাষ করিলেন আমরাও ভাবিলাম 


১০৬৪ _. রোমাবতী। 


রুহিল, রঞ্জীন ! তুমি অতি নিব্বোধ পুরুষ! তোমার 
এই নবযৌবন ও এই পৌন্দধ্যরশি কি বিবেচনায় 
অনর্থক ক্ষয়িত করিতেছ? এভাদুশ অপানান্য জ্প- 
লাবপ্যবতী যুবতী রাঁন্-মহিষধী তোমার জূপের এরূপ 
পক্ষপাতিনী হইয়াছেন তাহ বুঝিতে পারিতেছ্ছ 
নী? এবং তজ্জন্য আপনার পৌভাগ্য মানিতেছ না? 
হায়! তাহারা কি হতভাগা, যাহার! নামশীত্রাবস্থিত 
অলীক পরলোদের ভয় করিয়া সৎসারপারভুত বিষয়- 
ভোগে বঞ্চিত হইয়া থাকে। তুঘি যদি রাজার শঙ্কা 
করিয়া থাক, তাহা করিবার আবস্তাকতা নাই, কারণ রাজা 
আমার প্রতি এপ বিশ্বস্ত ও এরূপ ম্বগ্ধ যে, কখনই, 
তিনি আমাকে অন্যবিধা অনুমান করিতে পারিষেন 
না। আর বিবে্ন! করিয়া? দেখ, আমার ন্যায় পরবতী 
যুবতী অঙ্গনা কি কখনও তাঁদৃশ স্থবির পতিতে বদ্ধতাব] 
হইয়া! থাকিতে পারে? আমি ধর্ম ধর্ম করিয়া এপর্যন্ত 
কখনও পরপুরুষের প্রতি. পানুরাগ নয়নপাত করি নাই 
কিন্ত তোমাকে দেখিয়ী আমার মন অত্যন্ত অধীর হই- 
য়াছে হতরাৎ দর্শনাবধি তোমার হন্ডতে মন? প্রাণ দেহ 
লমুদয় নমপঁণ করিয়াছি 5 এক্ষণে ভৌনার যাহা কর্তব্য 
হয় কর, আর আমি অধিক কি বলির | 


পঞ্চম উচ্ছাগ ] ৬০৫ 


আমি তাহার এইরূপ পাপাপপ্ি ও এইকপ নিগজ্জভা 
বর্শনি করিয়া এক্ষবারে যেন বজ্গাহত জইলাম,' ভয়ে 
আমার দর্বশরীর কাপিতে লাগিল, ভাবিলাম এক্সপ 
গাপীয়পী নারী ত কখন দৃর্টিগোচন করি নাই। উদ্ধার, 
স্বতাব নরপাল তুজ্পিতালভাভ্রাম : এট নিমৃব্টীরীকে 
শ্রদয়োদ্যানে স্থানদান করিয়াছেন যাহা ছউক আন- 
স্তর অ[গি কুতাগীলি হইয়া বিনীতবচনে কহিলাম রাজ- 
মছিষি! আপনি কিরূপ আজ্ঞা করিন্েভছেন 5 রাজা 
প্রক্গাণাধারণের পিতান্কবীপ ভুতরাৎ আপনি আননী- 
স্বরূপা॥ বিশেষতঃ মহারাজ আমার প্রতি দেক্ধগ 
বাংনলাছ।ব প্রদর্শন করেন তাহা আগনি অনবগত 
নঙেন। আমি কি নেই বাত্দল্যের এই রূপে প্রতিদান 
করিব 2 আপনি কি শ্রীপর্মী কখনও শ্রবণ করেন নাই & 
বৃদ্ধ হউক, কুরূপ হউক) রোগী হউক, জড় হউক, তর্তাই 
স্ত্রীজাতির পরমারাধ্য ও পরম গুরু! যেনারী স্বামীকে 
অশ্রীদ্ধা করিয়। অন্য পুক্তষের প্রতি দৃ্টিপাত করে, নর- 
কেও কি তাহার স্থান হয়? জগদীস্বর মনুষ্জাতিকে 
পরীক্ষা করির নিমিত্ত পৃথিবীতলে প্রেরণ করিয়া 
ছেন, ইহ] তাহাদের ভখত্ডোগের স্থান নহে । যে মানব 
বর্শাপরীক্ষায় উ্ভীন হইতে পারে সেই চয়ানে অনস্ত- 


১ 


১5 রোমাৰততী 


ছল পরমত্রথ পেণ করিতে পায় কিউ যে নয়াধম 
ক্ষপযাত্র স্থায়ী এঠিক সে বিমুগ্ধ হইয়া অনভ্তকালের 
নিথিত্ত দেই অবিনশ্বর হথলাভে বঞ্চিত হয় তাহার ন্যায় 
ইভভাগ্য আর কে আছে? আপনি ধর্দনংস্থাপয়িজী 
রাজমহ্ষী ॥ আপনি এন্্প অধর্্মপথে পরা্পণ করিলে 
নংনারের কিগভি হইবে? প্রজার] ধর্মব্ষয়ে রাহ্থাগ 
ও পাজপরিবারেরই অনেক অনুকরণ করিয়া থাকে, 
কিন্তু দেই আনুকাধা পদাথ এরূপ কল্পুষিত হইলে তানু- 
কারকেরা যে, কিজ্প মলিনাশয় হইবে তাহা আপনিই 
'চস্তা করিয়া দেখুন । বিশেষতঃ আগনিউ কহিতেম্েন 
যে, ঘ্হারাঁজ আপনার উপর অপধ্যাণ্ড বিশ্বান করিয়া 
থাকেন কিন্তু দেই বিশ্বানতক্ুপরর কি এই বিষগয় 
কল উৎপন্ন হইবে? পুখিবী দর্ধাংসহা। হইন়।ও কি 
বেশ্বানঘাতকের ভর সভিছে পারেন? অতএব দেবি! 
এ কুপ্রবৃত্তিকে আর মনোমব্যে স্থান দিবেন না। 
এক্ষাণে অবিচলিততক্ফিপহকারে ভর্তার দেবা করুন, 
শান্দ্রেদিত ধর্মকাধোর অনুষ্ঠান করুন এবহ পুভ্তভ্াবে 
প্রজাদিগের প্রতিপালন করুনঃ দেইই আপনার পদ্নম 
ধশ্ম এবং দেইই আপনার পরম কর্ম 

আনি এই কথা বিয়া সাহার গুত্তাক্ষির অগেঙ্কা 


সহ ৬প্হয | ৬০ 


মণ করিয়াই অন্তপুর' হইতে বহির্ঘত হউলান | ভাবিলার 
হয়ত এই ভিরক্কারগ-ক উপদেশেই ফাঁণীর চৈতনো- 
দয় হইবে কিন্ত্র নিরগা। কি. কখন উদ্দপথে গমন 
করিতে গাঁরে ? নেই নীচাশয়া তাদৃশ ভংদনাতেও 
অখপনার অপদধ্যবসায় পরিত্যাগ করিল না, ভযোগ 
পাইলেই প্রলোভন দ্বারা আমাকে পাপ-পক্ষে নিনগ্ন 
করিবার চেষ্ট করিতে লাগিল অহ্ো ! পর্লাতিজানিবী 
পন্থী পতির নাক্ষাৎ কৃতাস্ত! নে আমাকে এক দিল 
বিজনে পাইয়া এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল বে, যা 
আদি তাহার মনোরথ নম্পাদনে বিমুখ না হই তিনে 
নেরাজধক্ে বিনষ্ট করিয়া আমাকে রাজোশ্বর করিতে 
প্রস্তুত আছে। আমি তাহার এই আনীকর্ণনীয় নৃশ২ল। 
আভিল|ষ অবগত হইয়া সাঁতিশয় কুপিত হইলীম এবং 
জকুটী বন্ধন পুর্ধবক তিরস্কার করিয়া কহিলাম আঁঃ 
পাপীরপি! ছুই্ট রাক্ষপি! তোর অনাধ্য কর্মী কি 
আছে? তুই অকিঞ্চিতকর বিষগ্রধাপন1 চরিতার্থ করি- 
যার (নামন্ত পতিহতারও ভর করিম না? তোর 
মুখাবলম্বন করিলেও প্রায়শ্চিস্তড করিতে হয়া তুঈ 
আমাকে বৌন্দরধ্যে বিলোতিত করিবি কি?) হোক 


গেট্বিলে ক্কাগার দণা ভর? জাভা! উদারচিভ আহ 


১৮ ্ রোমাবত্তা | 


গাল ভান্যাধোধে কালদপীকে গৃহে পুষিয়াছেন | আদি 
জদ্য তের মমুদয় গর্ব খর্ব করিব, অদ্য মহারাজ্কে 
বলিয়া তোকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত] করিব এবং দ্য 
নহারাঁজের গলায়নোশ্বুখী রাজলক্ষ্মীকে চিরস্থায়িনী 
করিব। আনি মহারোষ-পহকারে এইরূপ ভগ্ন গঞ্জল 
করিলে পর নেই দুশ্টারিণী ত্বরিতপদে আমার নেন 
স্তিক হইতে অগসূতা হইল] তখন আমি ভাপিল।ঘ, 
আমি এ দেশের অচিরাগত আগন্তুক। আগার কথায় 
নরপাল যে, বিশ্বস্ত পত্থীর প্রতি বিরক্ত হইবেন ভাঙার 
সম্পূর্ণ আশা করা যায় না। হয়ত আমি বলিতে গেলে 
বিরুদ্ধ হইয়া উঠিবে| বিশেবতঃ মহারাজ আগার 
প্রতি অত্যন্ত স্েহ করেন, আমে কিরূপে তাহাকে এতাঁ- 
দৃশ অপ্রিয় শ্রবণ করাইব] আর কি বূপেই বা জানিয়া 
শুনিয়া এতাদুশি কালডুজনমীর গ্রাপ হইতে তীহার 
পরিত্রাণের উপায় চেট্ী না করিব? আমি এইবূপ 
ভাবিতে ভাবিতে মন্দমন্দ গমনে রাজ বাচী হইতে 
রি হয়া আধানভরনে গমন পুর্ধরত উপবিষ্ট হই- 
[ছে এত অময়ে দেখি যে, দুই জন রক্ষি- বি এ 
দে হি প্রন খিজ্রু মীপরকে পশ্চাথান্করদ্। করিয়া 


ছেড়ে এবং কুভাুদম ভীমানার অপর ছুই মরন পাশিহাচ্ 
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দ্রুতহেগে আমার দিকে আগমন করিভেছে] আমি 
সদন্ত্র্জে গাজ্রোথান করিয়া এই ব্যাপারের কারণ 
জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে দেই পক়্ব-ভাষী পুরুমঘয় 
আমাকে পাশ্রদ্ধ করিল এবং আবিলম্বেই আমাদের ছুই 
জনকে এক কারাগারে লইঞা গিয়া অবরুদ্ধ করিল! 

* তখন আমরা কি বিষম বিপদে পড়িলাম ! বদ্ধু 
এই দুরবস্থাঘটনের কোন কারণ অবগত ভিলেন না 
হ্ুতরাং তিনি আকন্মিক বঞ্তপাতসদৃশ এই ভয়ন্কর 
অবস্থাতে পতিত হইয়) বিহ্বলপ্রায় হইলেন কিন্তু আমি 
ভাহাক্কে হস্থ করিবার অভিলাষে কহিলাম সখে ! জগদী- 
স্বর মনুষ্যের অবস্থ'কে চক্রনেমির ন্যায় কখন উন্নত 
কখন বা অধোনত করিয়া থাকেন আমর] দন্তাস্তকুলে 
জম্মগ্রহণ করিরা কিয় কাঁল পরম ভ্ভুখেই 'আতিবাহন 
করিয়াছি! অনস্তর বিমাতার প্রতিকুলভাবশতঃ কিছু- 
দিন যংপরে।নাত্তি কও ভোগ করঝ!ভি। পরে ষে 
ঈশ্বরের অনুগ্রাচে এই রাজার প্রিয় পাত্র হট ঘা এতাঁবৎ 
কাল ভখ ভোগ করিনান, এক্ষণে ভীহার। 
এক্স দ্ুঃুখ-নাগরে পতিত উন 
গ্রতি আমাদের অবিচল ভক্তি খাকে তবে অবস্থাই 
তাসর; এউ নিগজ্লাল ভউতে মুক্ক হইয়া পুনন্নীর আখ 


১১০ যোগার 


সুখ দশন করিতে গাইব লদ্দেছ নাই] লখে! আ্তুণি 
ইছার পুর্বাপর কিছুই অবগত ন প্রভুর গৃহরক্ধ। আমি 
এক্সপ গোপনে রাখিয়ী ছিলাম যে, এতাবংকাল পর্ধ্যস্ত 
তোমার নিকটেও কিছুমাত্র ব্যক্ত করি নাই, এক্ষণে শ্রবণ 
কর$ এই বলিয়া মহ্িষী-গত সগন্ত বৃত্তান্ত আদ্যে1পাস্ত 
শ্রবণ করাইগা কহিলাম মিত্র! জ্্রীজাতির দৌন্দর্ধোর 
প্রতি অনাদর করিলে তাহারা যেন্ধুপ অবমানন1 বোধ 
করে অন্য কিছুতেই সেরূপ করে নী মহিবী অতিশব্র 
রূপ-গর্বিবিতা) আমি আজি বাকা এবং কাধ্য ছার 
তাহার দেই রূপের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া- 
ছিলাম, বোধ হয় তাহাতেই দে কুপিতা হইন্রা মহা- 
রাজের নিকট আগার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়? থাকিবে! 
স্থঘিরের তরুণী পত়ী প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর1$ হাতরীং 
তিনিও তাঁহার অমৃতাচ্ছাদিত গরলময় বাক্যে বিমুগ্ধ 
হইয়া তথ্যানুদ্ধান না করিয়াই আমার প্রতি এবূপ 
নিষ্টরভা প্রয়োগ করিয়াছেন] তুমি আমার অভিন্ন- 
হৃদয় নুহৎ এই জন্যই বৌধ হয় ভোমাকেও এই বিপদে 
পতিত হইতে হইয়াছে ' যাহা হউক এক্ষণে দৈর্ধযাৰ- 
লহ্বন ভিন্ন উপায়াস্তর নাঁই। সম্প্রতি ইহাই বিধাতার 
পরম আনুগ্র্ বলিতে হইবে মে, ছ্িনি আমাদিগকে 
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এরূপ দিপদে পাভিভ করিয়াও পৃথক স্থানে অবস্থাপিত্ত 
করেন নাই | এইজ্সপ নানাবিধ কথোপকথন দ্বার! লে 
দ্রিবল অতিবাহিত হইল 

দুষ্ট লোকে কোন তারি স্বার্থ ত্যাগ করিতে চাহে 
ন]। পরদিন প্রভাতে রাজ্ঞী এক আনুচরী ছার। বলিয়! 
পাঠাইল “রঞ্লীন। তুমি যাহার ভয়ে ও যাহার মুখাপেক্ষ| 
করিয়া আমার আজ্ঞা অবহেলন করিয়াছিলে, এক্ষণে 
বুঝিয়া দেখ, আগি তোমার উপর তাহাই কোপে 
পাঁদন করিয়াছি এবং অনে করিলে ভাহারই দ্বার! 
তোমার জীবন নাশ করিতে না রি, অতএব পেন যদি 


আছি” । আমি এই রা কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর 
করিলাম না, কিন্তু আমি তাহাতে যে অত্যন্ত অনন্ত 
$ঈরাছিলাঘ বোধ হয় আগর অঙ্গতঙ্গী দ্বার] নে তাহ! 
বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল। যাহা হউক সেই অবধি 
আমি আরও ভীত হইলাম, কারণ দুশ্চারিণীর অপাধ্ত 
কিগআাছে? নে ষে কপট প্রবন্ধে আমাদের প্রাগবিনংশ 
করাইতে পারে তাহাতে আশ্চর্য কি? যাহা হউক 
সেই সময় অবধি ভথা হইতে পলায়ন পুর্ববক আত্মরক্ষা 
করিষার বন্ছবিম চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম কিন্তু কষে 


১১২ রোগাবশী। 


দেন ডি হইল মুক্তিলাভের কোন উপাই উদ্ভাষন 
করিতে পারিলাম লা 

পাপকগ। কদিন ছাপ! থাকে 7 মহিষীর নেই ফুত 
পিত আচরণের বিষয় ক্রমে দুই এক জন করিয়া নগ- 
বীর অনেক লোকেই অবগত হইল অখন্‌ এক 
দিন কাররক্ষী আমধদিগের নিকট আদিয়। বিনয়বচনে 
কহিল “নহাশর় ! আপনারা গরম ধার্মিক সাধুশীল 
অহাতা) রাশীর দুআ নিরপরাধে কারারুদ্ধ ইই- 
যাছেন তাহা আনি বিল্ক্ষন বুঝিতে পারিয়াছি,। বোপ 
হয় অন্প কাচের মধ্যেই আহারাজও প্রকৃত বিবরণ 
অবগত হইয়ী দুশ্টারিশীর কর্মানুন্ূপ ফল প্রদান করি- 
বেন এবং আগনাদিগকেও মুক্ত করিয়া গৌরব দহকরে 
পুন্র্বার স্বপন করিবেন সন্দেহ নাই] হতনা 
এক্ষণে আপনাদিগকে যন্ত্রণ'-চ্যত করিয়া ভাতে বীখেচাত 
পারিলে আনারও আঅভ্যুদয়ের আশ। থাকে কিন্তু ইতি 
মধ্যেই রাণী পাছে স্বাপবাদ-বিচলাপ বানায় আপনা- 
দের কোন অনঞ্টোৎপাদন করেন নেই ভয়ে রাখিতে 
উচ্ছা হষ্টতেছে তা] যাহ ছউক্ক এক্ষণে যদি আপ- 
নার) এ রাঙ্গ্য পরিতাগ করিয়া একবারে পলায়ন করিতে 

পরেন তা ই আমি আপনারিগকে মুক্ত করিয়া 


_ ন্ষম ভচ্ছালা ১১৯ 


ৰ 


দিই 1» আমরা সেই মহাপুরুষের অনাকাজিক্রত এই 
আনুগ্রহবার্তী শ্রবণ করিয়া কৃতজ্ঞতারদে একেবারে আই 
হইলাম এবং নানাবিধ স্ত্রতি বিনতি সহকারে তদ্দণ্ডেই 
তাহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিলাম। তিনিও তখনই 
আগাদিগকে মুক্ত করিয়) দিয়া, অজ্ঞানবশতঃ বিনাঁপ- 
রাধে এতাবংকাল আমাদিগকে যে কষ্ট দিয়াছিলেন 
তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন] আমর! হর্ধাশ্রুনয়নে 
ভুয়োভুয়ঃ তাহাকে বন্দন। করিয়া গোপন ভাবে নগর 
হইতে বহিরগত হইলাম 1 পুর্ববসঞ্চিত কিঞ্চিৎ অর্থ 
আমাদের ছিল, তাহাও লইলাম এবং অর্থণন্তে 
শারীরিক কষ্ট স্বীকার করা অবিধেয় বোধ করিয়া যান- 
যোগে কোন পুণ্যত্ীর্থ গমনে সমুতহ্থক হইলাম । প্রথমেই 
কৈলাদনাথ দর্শনে আমার অত্যন্ত বাগ হইল! 
স্ৃতরাৎ ভাগীরথীতে এক তরণিগ্রহণপুর্বক পুব্বাভি- 
মুখে গমন করত কৌশিকী সরিতে উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ 
উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল/ম। অনস্তর কত 
দেশ কত নদী কত বন কত পর্বত অতিক্রম করিলাম 
তাহার সং২)। কর) যায় না। পরিশেষে এক দিন 
নযুরাঙীনননী রমপীন্র নগরীনমীপে উত্তীর্ঘ হইলাম । 
মযুরাঙ্গী-প্রবেশই আগার কাল হঈয়) উঠিল! এই 
৫ 


১৯ ধামাবতা 


কলিতা। রঞ্জন, মপুরাজীতে বন্ধুপছিত ইন্দ্রজল ভরা 
দক্নাথ গগন, তদবপরে অজ্ঞাত-নাম-ধাম রমণীর 
দর্শন, ভংগ্রতি আপনার আকস্মিক অনুরাগ সঞ্চার, 
ওদপ্রারিবৌধে বিরহ যন্ত্রণা) মাধবক্তক প্রবোধন, 
নৌকা পরাবর্ভিত করিরা দক্ষিণাভিস্ুখে কিয়দ্দ,র গণন, 
মাথবের মযূরাঙ্সী উদ্দেশে যাত্রা, তাহার পুনরাগননের 
তাপেক্ষ! না করিয়াই আপনার তদ্দিশাভিমুখে গমন, 
শধারণ্য-প্রবেশ, তথায় ব্যাস্রমুখে পতন) ভূঁজঙম গ্রান 
হইতে বিমুক্তি এবখ পরিশেষে দেই পর্ধধতের পধ্যস্ত- 
দেশে আগমন পর্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃভ্তাস্ত বর্ণন 
করির। দীর্ঘ নিশা পরিত্যাগ পুব্বক কহিলেন তাপপ- 
কুমার! আমার জীবনবৃত্ত সমুদয় আবগ্ত হইলে। 
গুগদীশ্বর কেবল ছুঃখানুভৰ করাইবার নিমিতই আমাতে 
চৈতন্য প্রদান করিয়াছিলেন । হায়! আমি যেরূপ বিপদ্‌ 
হইতে মুক্ত হইয়া আপনাদের আশ্রয় পাইয়াডি, বন্ধু 
বোধ হর তাঁদৃুশ কোন বিপদে পড়িয়া কোন, প্রাস্তর- 
মাধ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! হায়! আমি কি মুড 
চাও! আসি মুখুয় কলদের বালুকী-রন্ধ-পিধানের 
নিদিত্ত দক্ষিণাবন্ত শখ্থকে চূর্ণ করিলাম! আমি এক 
(সিনীর লাভাশরে তাদৃশ গিত্ররন্জাকে বিনর্লন দিলাম £ 
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হায়! পেরূপ দম-দুঃখ-হখ হৃং আর আমি কোথায় 
পাইব? আমি. এক কানিনীরূপ মুগভূষ্চিকাসু মুগ্ধ 
হইনা। আপনিও মরিলান বন্ধুক্কেও বদ করিলাম! 
তপোধনকুমার! আমার এ দুঃখ রাখিবার কি স্থান 
আছে যে, আমি যাহার অনুরাগে মুগ্ধ হইরা প্রাণ 
গর্ধ্যস্ত বিসর্জন করিতে প্রস্তৃত হঈরাছি দেই পাবাপ- 
হৃদয়া এ বিষয়ের বাতীমাত্রও অবগত নহে | 

র্ীন এই বলির। পুর্বদুঃখ দকল ঘুগপত হৃদয়- 
মধ্যে সমুদিত হওয়াতে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগি 
লেন] ভীহার বক্ষঃম্থল অজ্রুপ্রবাহে ভাপিব। যাইতে 
লাগিল। তপোবনকুথারেরা চিত্রলিখিতের ন্যার এই 
বৃ্তান্ত শ্রবণ করিতেছিলেন, ভীঁহাদেরও নয়ন হইতে 
অবিচ্ছিন্ন বাম্পবারি প্রবাহিত হইতেছিল। রঞ্ধীনের 
দ্রঃখবর্ণনা সমাপ্ত হইবার সন্ররে প্রথন তাপদকুনার 
শোকে মুচ্ছিতি হইয়া পড়িলেন, সহচর জলপ্রদান|পি 
দ্বার! তাহার মোহাপনয়ুন করিয়া! আশ্বান বাক্যে কহি- 
লেন খে! ভপগনিদ্ধির উপক্রন দনরে তপন্থীর মুগ 
হওয়া উচিত নহে] অনস্তর তিনি কৌন অনিন্ৰনীন্র 
হর্ষোদয়হেতু জড়ীভূত হস্তে জল দ্বার| র$নের মুখ প্র 
ল্ন করিয়া দিয়া বাম্পসকদ্বরে কহিলেন সহন্ভাগ 


১১৬ রোম্াবতী | 


এরূপ ধাম্মিক পুরুষের মনোরথ কখন বিফল হয় না» 
আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি অবশ্যই আপনার অতীস্ 
লাভ হইবে; আপনি যে ললনার প্রতি সাভিলাষ 
হইয়াছেন তিনি কে? তীহার নাম কি? এবং তিনি 
এক্ষণে কোথায় বাকিরূপ অবস্থায় আছেন, প্রণিধান 
বারা তৎদমুদয় অবগত হইয়া আমি আপনাকে কহিতে 
পারি, কিন্তু অদ্য অধিক বেলা হইয়াছে দে কথাও অধিক 
এবং আঁপনাঁকেও অত্যন্ত কাতর দেখিতেছি অতএব 
এক্ষণে আহারাদি করুন, ভোজনাস্তে আপনাকে সমস্ত 
অবগত করাইয়৷ যাহাতে আপনার মনোরথ পিদ্ধ হয় 
তাহার উপায় করিয়া দিব! অনস্তর দিবদব্যাপার 
সমাধানের নিখরিত্ত কথোপকথন ভঙ্গ করিয়া সকলে 
গাত্রোথান করিলেন । 


রোমাবতী ৷ 
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মধ্যাহ্ব ব্যাপার দমাহিত হইলে পর রঞ্ীন প্রিরতমার 
সংবাদ শ্রবণাভিলাঝে সাতিশয় সমুতহৃক হইলেন | 
খাষিঘয়ের বৃত্তান্ত শুনিবার নিমিত্ত পুর্বে তাহার কৌতুহল 
জন্মেয়াছিল কিন্তু এক্ষণে দে কৌতুক অপগত হইল! 
খষিকুমারমুখে বল্লভার বার্ভী শ্রবণের পুর্ণেব তীহার 
এক এক মৃহূপ্ এক এক দিনের ন্যায় দীর্ঘ বোঁধ হইতে 
লাগিল! তিনি এক শিলাতলে উপবেশন করিয়া তাপঘ- 
ঘয়ের প্রতীক্ষা, করিয়া রছিলেনা এই দময়ে প্রথম 
মুনিতনয়ু রঞ্চীনের নেত্রপথ হইতে অপসুত হুইয়) কুটীর- 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া বপিলেন ॥ দ্বিতীয়, রঞ্তীনকে নিতান্ত 
ব্যাকুল দেখিয়) তীহার দমীপন্থ অপর এক শিলাতলে 
উপবেশ্ন পূর্বক ফোঁকিলকুজিতের ন্যায় কহিতে অখরস্ত 
করিলেন! 


১১৮ রোমারতী | 


“প্রিয়হছত রপ্রীন! আমি দিব্য-নরনে দেখিতে ছ 
তুণি মধুরাজীতে যে অঙ্গনাকে অবলোকন করিয়। 
ঈদৃশাবস্থ হইয়াছ তিনি মধুরাদীপতি রাজা পুরঞীয়ের 
একমধত্র কন্যা, নান রোথাবতী| তুমি তাহার অনু- 
রাগে মুগ্ধ হইয়া অনেক ক্রেশ ভোগ ক্রিয়াছ যথার্স 
বটে কিন্তু তোমার দে অনুরাগ অপাত্রে বিন্যগ্ 
হয় নাই। তিনিও তোমার নিষিত্ত পিতা মাতা বন্ধ 
ও অনীম এম্বধ্য পরিত্যাগপুর্বঘক লোকলোঁচনের অগো- 
চর হইয়া পতিব্রভাধর্মের পরাকান্ঠ। প্রদর্শন করিয়া 
আছেন। বোধ হয় তোমাদের ভন্মান্তরীণ হৃদয়বন্থন 
কোন তাৰ ছিল, নচেং একবার দর্শনগাত্রেই উভয়েই 
কেনউন্মাদিত হইবে? যে রোঁমাবতী স্বয়ন্বর-নম|গত 
কুমগুলস্থ সমুদয় রাঁজগণকে বিমাননা করিয়াছিলেন, 
আজ্ঞাতকুঙপলীল এক আগন্তুক যুবকের প্রতি তাহার 
তাদৃণ প্রীতিদগ্চার হওয়া অবষ্ঠই আশ্চর্য্যের বিষন্ন 
বলিতে হইবে৷ ভোঁমার প্রতি তাহার দেউরূপ অনি- 
বাধ্য প্রেমভাব অবলোকন করিয়া পহচগী মাপধবিক1 
তোমার অন্বেষণে অনেক স্থখনে ভ্রমণ করিয়া বেড়া 
ইল কিন্তু কোথাও তোমার অনুদন্ধান পাইল না। 
পরে নগরমধ্যে জনরব উঠিল যে, রোমাবততী কোন 


ষষ্ঠ উচ্ছা। ১১৯ 


অলীষ্ক পুক্তব দর্শনে তদাপক্তচিত্ত। হইয়া সমুদয় 
নাংদারিক কাঁধ্য বিসর্জন করিয়াছেন । রা ও রাজ- 
নহিষীর এই ব্যাপার শ্রবণে, কন্যা চিরদুঃখিনী হইল 
তাবিয়। মনোমধ্যে যে, কিনূপ শোকভার উপস্থিত 
হইল তাহ। বুঝিতে পারিতেছ | উীহারা রেখমাবতী'কে 
এই অনদধ্যবসায় হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া পাত্রান্তারে 
নম'পত করিবার নিমিত্ত নান। প্রক্কারে চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন কিন্তু রোনাবতী দেরূপ কন্যা নহে যে, এক 
জনের প্রতি প্রদত্ত হৃদয় পুনব্ধার প্রত্যাইরণ করিয়া 
অপরকে দান করে! হ্বতরাৎ তীহাদের লমুদয় যত্ধ 
বিফল হইল। পিতা মাতা কি পস্তানের দুঃখ দেখিয়] 
স্থির থাকিতে পারেন £ তাহারা বারম্বার বিফলপ্রযত্্ন 
হইগ়াও চেষ্টা করিতে বিরত হইলেন নাঃ দখী পরি- 
চারিক। প্রভৃতি ঘর তাহাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রলোভিত 
করিতে লাগিলেন! তখন রোমাবতী বিবেচনা করি- 
লেন যে, প্রলোভনে মুগ্ধ না হর এরূপ মনুষ্য অতি 
বিরল এখানে থাকিলে পুনঃ পুনঃ প্রলোভন পাইয়া 
যদি কোন প্রকারে মনের গতি অন্যথ। হয়, তাহ] 
হইলে ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট হইবে অত- 
এব এস্।নে অবহান করা৷ আর কর্তন্য নহে। কোন 


১২৪ রোশাবতা ! 


বিজন প্রদেশে গমন পুর্ববক প্রিয়লগ/গমলাভে কুতঘৎ- 
কম্প হইয়া ধর্ম্ানুষ্টান করাই আনার পক্ষে শ্রেয়ঃ | এই 
ভাবিয়া তিনি রাজভবন হইতে বহির্গত হইবার নিশিস্ 
নানাবিধ চে] করিতে লাগিলেন কিন্তু কয়েক দিন 
পথ্যস্ত কোন রূপেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। 
কিয়দিনানস্তর বদস্তোত্নব উপস্থিত হইল । রোম 
বততী উত্ৰ রসে নকলকে নিমগ্ন দেখিয়া একদ] নিলীথ 
সনয়ে শয্যা হইতে গাত্রোথান করিয়া রত্রালঙ্কার 
পরিত্যাগ ও মলিন বন পরিপান গুর্ববক বানভবন 
হইতে নিঃসুত] হইলেন] এই পময়ে মাধবিকা 
তাহাকে দেখিতে পাইয়া, তিনি কোথায় গমন ফরেন 
জানিবার জন্য অলক্ষিত-রূপে সঙ্গে সঙ্গে গনন 
করিল] তবকাঁলে উত্পবনিবন্ধন রাঁজভবনে স্থানে 
স্থানে নৃত্য গীতাদি আরম্ভ হওয়াতে অনসরত দর্ব- 
প্রকার জনগণের গমনাগমন হইতেছিল স্থত্তরাঁৎ 
ভাহ]দিগকে কেহই চিনিতে পারিল না বা নিবারণও 
করিল ন!। রোমাবতী রাঁজভবন পরিত্যাগ করিয়! 
ক্রমে ক্রমে সমুদয় নগরী অতিক্রম করত তোরণ ঘারে 
না যাইয়া একবারে কৌশিকীতীরে উপস্থিত হই- 
লেন এব" যে আশোকমুলে উন্দ্রদাল লগরে জীবিত" 


ষ্ট উচ্ছ।াপ। ১২১ 


শ্বরকে অবলোকন করিয়াছিলেন দেই স্থানে কিয়ংকান 
দণ্ডায়মান হইয়া বিহ্বলার ন্যায় চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত 
করিতে লাগিলেন! ক্ষণকাল পরেই পুনব্বার ধৈর্ধযাব- 
লম্বন করিয়' দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্বক সেই অশোক 
মূলকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া শীরের দিকে ধাবমান 
ইইলেন এবং জলোপাস্তে এক খানি ক্ষুদ্র তরণি বদ্ধ 
আছে দেখিয়া তদুপরি আরোহণ পুর্বক পর পারে 
যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন | 

মাধবিক] এতক্ষণ গোঁপনভাবেই ছিল কিন্তু এখন 
আর পেন্ধূপ থাকিতে না পরিয়া মহা তয় ও সন্ত্রম 
সহকারে চীৎকার পূর্বক দৌড়িয়া নৌকা ধরিল! 
রোমাবতী মাধবিককে দেখিয়। প্রথমতত ক্ষণকণল বিষণ্ন 
হইলেন, পরে কিয়তক্ষণ ধ্যানাবলম্িতের ন্যায় ত্তস্তিত 
থাকিয়া ভাহাকেও নৌকায় উঠিতে আদেশ দিলেন! 
মাধবিকা ইতি-কর্তৃব্যতা-বিমুঢা হইয়া অগত্যা নৌক।- 
রোহণ করিল! অনস্তর তরণি পরপারে যায় এমত 
সময়ে সে কয়বিহবলা হইয়া বাম্প-গঙ্চাদম্বরে “কোথায় 
যাও” জিজ্ঞানা করিলে পর রোমাবতী তাহাকে অভয় 
প্রদানে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন প্রিয়মখি ! তোমাকে 
পুর্ধেই কহিয়াছিলাম যে, ঈশ্বরোপাপনা ব্যতিরেকে 

১৩ 


1১২২ রোমাবঙা! 


অভীষ্ট (সন্ধি হওয়া কঠিন] এক্ষণে বিসেচন। করিয়। 
দেখিলাম যে, এস্থানে থাকিয়া তাহ সম্পাদন করিতে 
কোনরূপেই সমর্থ হইব না, অতএব কোন নিঞ্জন স্থানে 
গমন পুর্ব জগদীশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব । 
তুমি আগার প্রাণ অপেক্ষাত্ত প্রিয়, এই নিমিত্ত তোমার 
[নকট মকল কথা ব্যক্ত করিলাম। এক্ষণে তুমি বাটা 
গিয়া, পিতা মাত) আমার জন্য যাহাতে অধিক শোকা- 
কুল না হয়েন তাহার উপায় করিতে যত্পবতী হও কিন্তু 
দেখিও, আমি কোথায় যাইলাম কি করিলাম এ কথা 
যেন কোন রূপে প্রকাশিত না হয়। যদি ঈশ্বর কৃপা 
করেন ভবে অবশ্যই পুনর্বার আমরা পরস্পর দর্শন- 
স্বখ লাভ করিতে পারিব |. 

মাধবিকা প্রিয়লখীর এইরূপ বচনাবলী শ্রবণ করিয়। 
যং্পরোনাস্তি কাতর হইল এবং গৃহে অবস্থিত হই- 
যাই ঈশ্বরেপাপন। করিবার জন্য নাঁনাকূপ প্রবোধ- 
হচনে ভীহাকে অশ্লুরোধ করিতে লাগিল কিন্তু কর্ত- 
ব্যার্থে স্থির-নিশ্চর মনঃ ব। নিম্নাভিমুখ জলকে প্রতিকূল 
দিকে প্রবর্তিত করা কাহার দাধ্য 8 মাধবিকা কোন- 
রূপেই তাছাঁর অধ্যধদায় ভজ করিতে পারিল না 
অনন্তর লে সাঁভিশয়ু কাতর বচনে নিবেদন রিল 


রাজনন্দিনি! যদি নিতাত্তই তোমার হাইতে অভিলাষ 
হইয়া থাকে তবে অনুগ্রহ পুর্বক আমাকেও লগে 
লইতে হইবে | বিবেচনা কর আমি জম্ম/বধি ছায়ার 
ন্যায় তোমার অনুবর্তিনী হইয়া আছি! আমি দাখান্য 
পরিচারিক1 বই নহি, কিন্তু তুমি কৃপা করিয়া প্রিরদখী 
বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়। খাক, ভতএব আমি 
তোগাকে না৷ দেখিয়া কোন প্রকারেই জীবন ধারণ 
করিতে পারিব না। বিশেষতঃ তুমি রাজার এক 
মাত্র দুহিতা, কখনও ফ্রেশের মুখ অবলোকন কর 
নাই অপরিচিত বিজন স্থানে গমন করিলে নাঁল- 
কূপ কই পাবার সস্ভাবনা আছে কিন্ত নেই দেই 
স্থলে আমি সহচারিশী থাকিলে অনেক সহায়ত। 
করিতে পারিব] অতএব রাজপুতি ! এ দাদী প্রাথা- 
স্তেও তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না] 
রোমাবতী প্রথমে তাহাকে এমভিণ্য।হদিণী করিতে 
কোন রূপেই চাঁহিলেন না কিন্তু এক্ষণে বিবেচন। কির 
দ্েখিলেন, এখন আর তাহাকে পরিত্যাগ করিলে আপ- 
নার বিষয় ব্যক্ত হইয়! পড়িবে, অতএব তাহার অনু 
গমনে অর প্রতিবন্ধকতা করিলেন ন।। 

অনস্তর নৌকা পরপারে প্ৌছলে উদ্ভয়ে ভারে 


১২৪ রোমাবতী। 


উতীর্ঘ হইয়! দক্ষিণাতিমুখে চলিতে লাগিলেন] ভং- 
কালীন তাহাদের ক্লেশের কথা কি কছিব? যেরাঁজ- 
কুমারী মণিমন়্ হঙ্্যাঙগণে পদচারণা করিয়াঁও ক্রেশা- 
স্থুতব করিতেন তিনি তখন্‌ অন্ধকার নময়ে পাঁষাণ- 
বিষম অজ্ঞাত পথে ধাবমান হইলেন। তীহার যে 
অঙ্গ.দিবাকরও কখন দর্শন করিতে পান নাই, সেই 
অঙ্গ রাব্রিচর আরণ্য জন্তু সকল লোলুপ-নয়নে নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিল । যে তীরু রজনীকালে অবরোধ মধ্যেও 
একাকিনী গুহ হইতে বহির্ঘত হইতে পারিতেন না, 
তখন তিনি সখী মাত্র সমভিব্যাহারে সাহদিক জনেরও 
অগম্য পথের পখিক হইলেন! হায়! যে মাঁধবিকা 
প্রিয়লখীকে রত্বরাজিতে বিভৃষিত করিয়া নয়নের 
তৃপ্তি লাভ করিত ন1, সে তাহার তাদৃশ উন্মাদিনী- 
বেশ দর্শন করিয়া! কি হৃদয় ধারণ করিতে পারে! 
মে শোকে অধীর] হইয়া অবিরল অশ্রু বারি বিসর্জন 
করিতে করিতে তীহার অনুগমন করিতে লাগিল! 
আহা প্রিয় হন্দং রঞরন! তাহারা এইরূপ গমন 
করিয়! নিশার অবসান হয় এমত সময়ে, তুমি মযূরাঙ্গী 
গমনে যাত্রা করিয়া যে দীর্থীরণ্যের দক্ষিণ প্রান্তে প্রবেশ 
করিয়াছিলে, বোধ হয়, তীহারাও উহারই উত্তর প্রান্তে 


বন্ট উচ্ছাদ! 7১২৫ 


উপস্থিত হইলেন? অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কিয়ুদ্দর গমন 
করিলে পর রজনী প্রভাত হইয়া ুধ্যোদয় হইল 1 
তখন তীহারা ধৃত হইবার দস্তাবনা নাই বুঝিয়া 
বিশ্রামার্থ এক তরুমুলে উপবেশন করিলেন! উপবিষ্ট 
হইলে পর মাধবিক1 প্রিয়লখীর শরীরোপরি নয়ন 
পাঁত করিয়া দেখে যে, তাহার দুই চরণ হইতে অন- 
গল রুূধির-ধারা বিনির্গত হইতেছে; কেশপাশ বিগ- 
লিত-বন্ধ হইয়। পৃষ্টোপরি পতিত হইয়ছেত ঘন 
ঘন নিশ্বীন বহিতেছে, মুখমণ্ডল শরন্মেঘাবৃত নিশা- 
মণির ন্যায় হীন-কাত্তি হইয়াছে? অঙ্গ-যর্ি কর- 
সন্মর্দিত মৃশালিনীর ন্যায় ম্লান ও বিবর্ণ হইয়৷ গিয়াছে 
এবং সর্ব শরীর হইতে বিন্দু বিন্দু ঘন্ম-জল বিনিঃসুত 
হইতেছে! মাধবিক1 এই ব্যাপার দর্শনে অনিষ্টাপা- 
তের দস্তাবন! করিয়া উদ্ভুস্ত নয়নে চতুর্দিক্ অবলোকন 
করিতেছে এমত নময়ে মুচ্ছণ অজ্ঞাতদারে আপিয়া 
রোমাবতীর চেতনা হরণ করিল! মাঁধবিক1 সদন্ত্রমে 
প্রিয়দখীকে ক্রাড়ে ধারণ করিয়া দেখিল ষে, তাহার 
সব্দশরীর হীন-প্রত ও অবশ হইয়া! গিয়াছে! তখন 
পে উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়ী কহিল হাঁ নরনাথ পুরপ্ীয়! 
তোঘার কি নর্ধবনাশ হইল! হ) রাজি! তুমি অধ্চ- 


হহড রোমাবতা ! 


লের নিধি হারাইলে! হা সখীজন ! তোনর] এ জন্মের 
মত রোমাবভীর মুখ-হ্ুধাকর দর্শনে বঞ্চিত হইলে। 
হা রোমাবভী-হৃদয়-রপীন! তুমি কি অকৃত-পুণ্য হত- 
ভাগ্য! যে এতাদৃশ রত্ব পাইয়াও হৃদয়ে ধারণ করিতে 
পাইলে না। হা প্রিয়লখি ! তোমার অলে]ক-দামান্য 
কূপ লাবপ্যের কি এইরূপ পরিণতি হইল ! হা বিধাত£! 
তোমার মনে কি এই ছিল? 

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে দে রোমাৰতীর 
নিশ্থীন-পবন প্রবহমাণ অনুভব করিয়। ব্যাকুলভাবে 
তাহাকে ভূতলে শায়িত করিল, এবং ইততস্ততঃ আন্বে- 
বণ করিয়। ঘলিলানয়ন পুর্ববক তাহার নয়নে জলো- 
চ্ছান প্রদান করিয়। নব পল্পব জীবন করিতে লাগিল! 
কিয়তক্ষণ এইরূপ শুনার দ্বার রোমাবতীর চৈতন্যে।- 
দন হইল 1 তখন তিনি শনৈঃ শনৈঃ নেত্রোন্ী- 
লন করিয়া মেধঘোম্মক্ত শশি-বিশ্বের ন্যায় নিজ নৈপ- 
গিক শোভা পরিগ্রহ করত উপবেশন করিলেন! 
মাধবিক। ভাহাকে প্রত্যাগতাহ দেখিয়া দেহে যেন প্রাণ 
পাইল, এবং তাহার চরণ বারণ পুব্বক নগরে ফিরিয়া 
যাইবার জন্য কাতর-স্বরে ভুয়োক্ুয়ঃ প্রার্থনা করিতে 
লাখিল। রোমাবতী কহিলেন শ্রিরনখি ! শ্রেরক্কর 
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কার্ষ্যে অনেক, বিঘু ঘটিয়া থাকে | অতএব আমানের 
এই কাধ্য যে, সম্পুর্ণ নির্বিঘে সম্পন্ন হইবে তাহ! 
কোন প্রকারেই সম্ভীবিত নহে। নীচাশয় লোঁকেয়া 
বিঘ ভয়ে কোন কার্য আরম্ভ করিতেই পারে না, 
মধ্য-বৃত্তের আরস্ত করিয়? বিঘ দর্শন মাত্রে তাহা 
হইতে নিবৃত্ত হয় কিন্তু উত্তম প্রকৃতি গানবগণ বিষ- 
কর্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইয়াও প্রারন্ধ কার্ধ্য 
কখন পরিত্যাগ করেন নী] অতএব মাঁধবিকে ! 
এই অকিঞ্চিংকর বিঘ দর্শনে অভীষ্ দাধন হইতে 
পরাডুখ হওয়া আমাদের কোন গ্রকারেই উচিত 
নহে। এক্ষণে পুনর্বার গাত্রোথান কর-_-আর বিলম্ব 
কর] কর্তব্য নহে। 

এই বলিয়া! রোমাঁবতী ক্রেশকে ক্রেশ বোধ না 
করিয়া মাঁধবিক1 "সমভিব্যাহারে দেই অরণ্যমদ্ধ্ে 
পুনর্ববার গমন করিতে লাগ্িলেন। কিছু দুর গমন 
করিয়াই দেখিলেন এক প্রকাঁও-কায় ভীষণাকার ব্যা্ 
তাহাদের অভিমুখে আগমন করিতেছে। তাহার কেশ” 
গাশ লতাজালদ্বার বন্ধ, কর্ণে ক্ুপ্রাক্ষের কুগুল, কণ্ঠে 
অস্থিমীলা, বাম হস্তে ধনুঃ। দক্ষিণ হস্তে শর, পুষ্ঠে দুই 
ত্বণীর এবৎ পরিধান পুতিগন্ধি বাস্চর্ম। তাহাকে 
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দেখিয়া রোমাঁবভীর কিছু মাত্র ভয় হুইল না, তিনি 
ভাবিলেন ভালই হইল, এক্ষণে মনুষ্য দর্শন পাইলাম, 
উহাকে জিজ্ঞাপা করিয়া জানিব যদি নিকটে কোন 
পর্বতাদি থাকে তথায় আরোহণ করিরা প্রাণবল্ল- 
ভের সমাগম কামনায় যোগানুষ্ঠান আরস্ত করিব! 
তিনি এইরূপ চিস্তা করিতেছেন এমত সময়ে ব্যাধ 
তাহাদের সম্মুখে আদিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাদুশ 
জন-সমাগম-শ্রন্য বিজন মধ্যে পৌবর্ণ প্রতিমার নায় 
সেই কামিনীকে অবলোকন করিয়া একবারে চমত- 
কৃত হইল এবৎ বলিয়া উঠিল একি অদ্ভূত পদার্থ ! 
এক্স্প স্ত্রীত কখন দেখি নাই, বোধ হয় পশুুপত্তি 
আমার বল বিক্রমে প্রপন্ন হইয়া! পারিতোষিক স্বরূপ, 
এই রত্বদ্য়কে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, 
নচেৎ এতাদুশ নিবিড় অরণ্য মধ্যে ইহাদের আসি- 
বার সম্ভাবনা কি? যাহা হউক অনন্তর দে আপনার 
রূপ গুণ শৌর্ধ্য বীর্য্যাদ্ির বিষয় প্রকাশ করিয়া আগ্রে 
ভাহাদের মনোরপ্রীন করিবার অভিলাষে সম্ম )খে দণ্ডায়- 
মান হইয়া কহিল অঙ্গনে! তোমর! কে? কি জন্য 
এই নির্ভন বনে আগমন করিয়াই? আহা! তোমাদের 
রূপ দেখিয়া চক্ষুর পাপ যায়। আমি তোমাদিগকে 
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দেখিয়া যে, কিরূপ আনন্দিত হইয়াছি, তাহা বলিতে 
পারি না| যাঁহা হউক, তোমাদিগকে অত্যন্ত পথি- 
শ্রাস্ত দেখিতেছি, অতএব আর এখন চলিবার আবশ্য- 
কতা নাই, কিয়তক্ষণ এই স্থানে বিশ্রাম কর, পরে 
ক্বামার আবাঁদে গমন করিবে । | 

* মাধবিকা ব্যাধের দুষ্টীভিসন্ধি বোধ করিয়া সয়ে 
কহিল, ভদ্র! তোমার আবাঁসে যাইতে আমাজিগের আ- 
ভিলাঁষ নাই, নিকটে যদি কোন পর্বত বা তপোঁৰৰ 
থাকে, বলিয়া দাও, আমরা তথায় গমন করিব। 
ব্যাধ এই কথা শ্রবণ করিয়া কোপ-রক্ত-নয়নে উত্তর 
করিল, প্রমদে ! পৃথিবীতে এমত নারী কে আছে, 
যে আমার রূপ ও গুণে বিমোহিত না হয়, এবং আমার 
প্রেমপাত্র হইবার অভিলাষ না করে? আঁযার রূপ 
প্রত্যক্ষই দেখিতেছ, ইহার বিষয়ে আর কি বলিব? 
গুণ ও বিভবের কথা শ্রবগ কর-_আঁষি প্রাতঃকালে 
মৃগয়ায় নির্গত হইয়া শশক শৃগাল মেষ মৃগাদি কত 
পণ্ড ও কত পক্ষীর থে প্রাণ বিনাশ করি, তাহার 
সম্থ্যা করা যায় নাঃ সমস্ত দিন অরণ্যে অরণ্যে 
ভ্রমণ করিলে আমার ক্ষুধা তৃষা বোধ হয় না/ 
থে বৃক্ষে বানরেরাও উঠিতে দক্ধ,চিত হয়, আদি তাদৃশ 
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দুরারোহ বৃক্ষেও অবলীলাক্রঘে উঠিত্তে পারি, হতরা 
সকল বৃক্ষের ফল এবং সকল বৃক্ষের শাখাগ্রাস্থিত কুলার 
হইতে পক্গিশীবক আনয়ন কয়! আমার অতীব সহজ 
কর্ম) আমার চরণ ও গাত্রচর্দ এমত কঠিন ষে, 
পাষাণ-কীলক ও হুদৃঢ় কণ্টকে বারম্ার অভিহত হই- 
ক্া্ডি বিদীর্ণ হয় নাঃ মৃগরা-লব্ব যাংসদবারা আমার 
গৃ্ই স্পাই পরিপূর্ণ থাকে) আমার কুটীরের চতু- 
দিকে অস্থিরাশি ভিন্ন আঁর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাঃ 
প্ণচ ইয়টাঁ কুকুর আমায় মৃগয়া-সহচর ও গৃহরক্ষক- 
গ্বরূপ নিযুগ্ত আছেঃ দশ খান বেগুময় চাপ, সত্তর 
তীষ্ষ শর ও বিংশতিটা শরধি আমার গুহে সর্ধবদ] 
লন্মমনি খাকে! অতএব, হরি! এরপ জ্বপ-গুণ- 
বিভব-শীর্সী পুরুখের ঠ্লেম-পাত্র হওয়া কি সামাম্য 
সৌভাগ্যের কর্ম ! স্ত্রীজাতি স্বভাবন্তঃ নির্বোধ, তাহার 
স্বতঃ কোন শ্রেয়ক্কর কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। 
ধাহা হউক, যদ্দি তোমর। স্বেচ্ছাপূর্ববক আমার অনু- 
গাশিনী মা হও, তবে বলপুরববক লইয়া! ধাঁইব, কেহই 
তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না| 

ব্যাধবাক্য শ্রবণে রোমাবতাঁর প্রাণ উড়িয়া গেল। 
তিনি ভািলেন একি বিষম বিপদ! এদুয়াত্মা কোখ। 
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হইতে আঁিয়া উপস্থিত হইল ? মাধকার কথা শুনিয়া 
কেন ফিরিয়া গেলাম না। এক্ষণে এ পাঁপিষ্ঠ যদি 
কোন রূপ বল প্রয়োগ করে, তবে ত সর্বনাশ হইল/-. 
অথবৰ। সর্বনাশই কি? ছুরাঁচারকে গাত্র স্পর্শ করিতে 
উদ্যত দেখিলেই, যে কোৌনরূপে হউক, প্রাণতাগ করিয়া 
পাতিব্রতাধর্দ রক্ষা করিব । হা জগদীিশ্বর ! রোমা 
বতীকে আত্ম-ঘাতিনী করাই কি তোমার উদস্ট ছিল! 
এই জন্যই কি তুমি ইন্দ্রপাল সময়ে সেই মহারত ক্ঘব-. 
লোকন করাইয়া ইহাকে উন্মাদিনী করিয়াছিলে ? এই 
জন্যই কি বিজনে গমন করিয়া ধর্ানুষ্ঠান করিতে 
রোমাবতীকে প্রবৃত্তি দিয়্াছ? হা! তাত! হা মাতহ ! 
তোমাদের অ1দেশ লঙ্ঘনের ফল দ্সদ্য সম্পুর্ণ ধলিল! 
হা প্রাশেশ্বর! পত্ধী রক্ষা কর! পতির কর্ম, তুমি 
যে হও, আমি তোমাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি; 
এক্ষণে তোমার সেই ধর্মপত্বী কৃতাত্তদ্ারে দণ্ডায়মান 
হইয়াছে, তুমি কিরূপে এবং কোথায় নিশ্চিত্ত হইয়া 
আছ? হা? ধর্ম! তোমাকে অবলম্বন করিলে কি এই 
ফল হয়! - 
রোমাবতী বিহ্বলার ন্যায় দাশ্রুনয়নে এইরূপ চিস্তা 
করিতেছেন, মাধবিক1 তাহার স্প্ধে হস্ত গ্রদান করিয়া 
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গলদশ্রু-নেজে কাপিতেছে, এমত সময়ে এক কর্দাম- 
লিগ প্রকাগু-কার বরাহ মুস্তা-প্ররোহ খনন করিতে 
করিতে পুরোভাগে দৃশ্ঠমান হইল] ব্যাধ বরা 
দর্শন মাত্র ঘোর-রাবে গজ্জন ও বাহ্ান্ফালন করিয়! 
“প্রমদে! আমার বল বীর্য দেখ” এই বলিয়! শরালমে 
শর সন্ধান পুর্বক তাহার সন্মখীন হইল। দেও 
ব্যাধকে জিষাংহথ দেখিয়। সটাঁচ্ছটা উন্নত করত ভয়ঙ্কর 
গন্জরন সহকারে আক্রমণ করিল। কিরাত বিলক্ষণ 
শিক্ষিত-হস্ত ছিল, হৃতরাং তৎপ্রহিত তীক্ষু শরজাল- 
দ্বার ক্ষত-বিক্ষতাদ হইয়া বরাহ অচিরাঁৎ প্রীণত্যাগ 
করিল] দৈবের কি অনির্ব্চনীষ্প মহিমা! গুণনিধি 
রঞ্জন! বরাছের তূমি-পাত হইতে মা হইতেই, তুমি 
যেরূপ শার্দ,লের কথা বর্ণন করিয়া, অবিকল সেই 
রূপ এক ক্ষুধার্ত শার্দঃল কিরাঁতকে লক্ষ্য করিয়া বনা- 
স্তরাল হইতে বহির্গত হইল। তখন কিরাতের পলায়ন 
পুর্ববক প্রাণ রক্ষা করাই উচিত ছিল, কিন্তু কামিনী- 
সমক্ষে পৌরুষ প্রদর্শন করিতে গিয়! বিপদে পতিত 
হওয়া মুখদিগের সাহজিক ধর্মী । পলাইয়া প্রাণ 
রক্ষা করিলে পাছে পুর্বেধোক্ত তরুণীদয়ের সন্মখে 
আপনার কাপুরুষত! প্রকাশ হয়, এই ভয়ে কিরাঁড 
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দেই তর্রঙ্কর ব্যাপ্রের লহিতও দংগ্রান করিতে প্রবৃত্ত 
হুইল | কিন্তু লাক্ষাৎ কৃতান্তহস্তহইতে আত্মরক্ষা 
করা কাহার সাধ্য? শার্দূল দুই চারি বাণাাত 
প্রাপ্ত হইন্াও এক লক্ষে ব্যাধের উপরিষ্ভাগে পত্তিত 
হইয়া তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বনমধ্যে; চলিয়া গেল, 
রোমাবতী ও মাধবিকা ভয়ে সক্কুচিত-গাত্র হইয়া 
তরুপার্্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, ভীহাদিগকে দেখিতে 
পাইল না৷ ১.৩ 
এই আকস্মিক বিপংপাত অতিক্রান্ত হইলে -ত্াহার। 
বৃক্ষপার্থহইতে বহির্গতা হইলেন, এবং ধর্ম তাহা 
দের রক্ষা করিলেন ভাবিয়া দ্রুত-পর্দে তথাহইতে 
গমন করিতে লাগিলেন | কিয়দ্দুর গমন. করিয়া মাধ- 
বিকা কহিল, তর্ুদারিকে £ আমরা এই অরশ্যমধ্যে 
কোথায় যাই? বাইবার উদ্দেশ্য স্থান কিছুই দেখি না। 
এ স্থানে এমত মনুষ্য কেহ নাই, ধাহাকে জিজ্ঞাস] 
করিয়া কিছু জানা যায়। সম্প্রতি যে ব্যাপার উপ- 
স্থিত হইয়াছিল, তাহাতে দেহ প্রাণ ধর্ম সমুদায়ই 
বিন হুইত। কেবল জগদীশ্বরের অনুকম্পায় তাহা 
হইতে মুক্ত হওয়া গেল? এই ভীষণ অরণ্যানীমধ্যে 
যে, সেইরূপ বিপদ আর ঘটিবে না, তাহারই বা 


১৬ রোমাবতা। 


সম্ভাবনা! কিঃ অজ্ঞীত-ধর্মা কিরাতাদির কথা দুরে 
থাকুক, তোমাকে গজেন্দ্র-গমনে গমন করিতে দেখিলে 
মুনিজনেরও মানস চঞ্চল হয় | এরূপ রক দৃষ্টি- 
গোচর হইলে কে না আত্মনাং করিতে যত করিয়া 
থাকে £ অতএব হলোচনে ! আর অমি তোমার 
এরূপ গমনে অনুমোদন করিতে পারি না! এক্ষণে 
স্থির-চিত্তা হইয়া অগ্রে গন্তব্য স্থান স্থির কর, পশ্চ]ং 
গমন করিবে ! মাধবিকার কথা শ্রবণ করিয়া রোমা- 
বতী কহিলেন প্রিয়ঘথি! তুমি ঘে কথা কহিতেছ, 
দে বিষয়ে আমি কোন চিস্ত। করিতেছি না, এমত নহে ৷ 
এ ভয়ঙ্কর গহনমধ্যে বিপদ ঘটিবার অপস্তাবনা কি ? 
কিন্তু গুনিগাঁছি যে, মুরাঙ্গীর দক্ষিণে অরণ্যমধ্যে মেঘ- 
নীল নামে এক শৈল আছে, বোধ হয়। অমর। তাহার 
অতি ন্নিধানেই উপস্থিত হইয়াছি 1 এ দেখ, তরুশাখ[র 
মধ্য দিয়া নবীন নীরদের ন্যায় সেই মহীধর লক্ষ্য হই- 
তেছে। এ শৈলে আরোহণ করিয়া তপসশ্র্য্যা আরস্ত 
করিলেই আর আমাদের কেহ সন্ধান পাইবে না, 
অতএব চল এঁস্যানে গমন করা যাউক | কিন্তু নারী- 
বেশ বিপদের আকর! এ বেশে যেখানে যাইব, লেই- 
খানেই বিপদ ঘটিবার দস্তাবনা । অন্থএব এই দণ্ডেষ্ট 


ষ্ঠ উচ্ছ।ান। ১৩৫ 


ইহ1 পরিষ্যাগ করিয়া পুরুষ-পরিচ্ছদ পরিগ্রহ কর! 
সর্ধবাতোভাবে কর্তধ্য? অতএব আইন, আমরা এ বেল! 
এই স্থানেই অবস্থান করিয়া পুরুষপরিচ্ছদেয় আয়োজন 
করি। অপরাহে, শৈলসানুতে আরোহণ কর! যাইবে ! 
এই বলিয়া উউয়ে এক প্রকাণ্ড বনস্পতির মুলদেশে 
যাইয়া উপবেশন করিলেন! 

তখন বেলা প্রায় ছুই প্রহর হইয়াছিল! মাঁধবিক 
ইতস্ততঃ অন্বেষণ করত নানাবিধ হস্বাদ বন্য ফল আহরণ 
করিয়া! রাজনন্দিনীকে ভোজন করাইল, এবং তাহার 
অন্নরোধে আপনি তোজন করিল! ভোঁজন সমাপন 
হইলে সে রাজতনযার আদেশে নারিকেল, রুদ্রাক্ষকল, 
বল্ল, গুএক্কেন্বন প্রভৃতি যোগী সাজিবার নানাবিধ 
উপকরণ লমাহরণ করিয়)? উহাকে সাজাইতে বশিল। 
আহা! রোমাবতীর যে কেশপাশ পুর্বে বিচিত্র কবরী- 
বন্ধন ও শিরোরত্বে শোভিত হইত, এক্ষণে মাঁধবিকা 
দেই কেশ বিনাইয়া অপুর্ব জটাছুট প্রস্তত করিয়া 
দিল। যে শরীর অগুরু, কুষ্কম, গন্বনার প্রতৃতি 
হগ্ন্ষি দ্রব্যে হবাপিত খাকিত, এক্ষণে সেই স্বর্ণ-অজে 
দারুঘ্ণজ-বহি-ভন্ম লেপিত হুইতে লাগিল! ধিনি 
সর্বদা অপুর্ব কৌষেয় বপন পরিধান করিতেন, তিনিই 


১৩৬ রোগাবজী! 


এখন ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র ব্ষল সকল সংঘোজিত করিয়। গাত্রা- 
চ্ছাদন করিলেন! 'ষে পীনোন্নত পর়োধরে 'অপূর্বৰ 
রত্বহ্ার বিরাঁজিত হইত, সম্প্রতি সেই স্থানে অভিনৰ 
রুদ্রাক্ষমালা সমর্পিত হইল। যে পাণি কমল ব! কুস্কুম- 
স্তৰকে সর্ববদা হশোভিত থাঁকিত, অধুন/ নেই পাঁশিতে 
নারিকেল-নির্ষিত কমণ্নু লম্বমান হইল] যেনিতগ্ব 
মুক্তাময় সারসনে অলগ্ক্‌ ত হইত, এক্ষণে তথায় ব্রিপর] 
মুঙময়ী মেখলা সমাবন্ধ হইল | আহা! সে রূপের 
শোভা আরকি বর্ণন করিব! তংকালে উহা! কেবল 
ভম্মাচ্ছাদিত অগ্নি, মেধাস্তরিত শশিবিম্ব ও পাংশু-লিপ্ত 
মহামণির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাখিল। যাহা হউক, 
তিনি স্বয়ং এইরূপ অপুর্ধ্ব ফোগিবেশ ধারণ করিয়া 
মাধবিকাকেও আপনার ন্যার সাজাইর়া দিলেন । অন- 
স্তর, তাহার! দুই জনে সর্মব-জন-মোহনাঁকার ছুই ভাঁপপ- 
কুষার হইয়া সেই মেধনীল শৈলের সন্নিধানে গমন 
করিলেন। অনন্তর এক বন্ধুর পথ অবলম্বন করিয়। 
উহার এক রমণীয় প্রস্থদেশে আরোহণ রববক সে 
রাত্রি তখায় যাপন করিলেন । 

পর দিন প্রভাতে তাহারা সমীপন্থ গ্রজ্রবণে স্নান 
করিন! পুর্ব দিনের ন্যায় বেশভুষা দমাধা করিলেন। 


ষ্ঠ উচ্ছীপ! ১৩৭ 


অনস্তর রোমাবভী, গ্রাণবল্লভ দমাগমে 'সক্কণ্প করিল? 
হিমাংশু-শেখরের নিমিত্ত হৈমবতীর ন্যার যোগা- 
নুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন | মাঁধবিক। শঁহার তপঃ- 
মাধমোপযোগী উপচার সকল আহরণ করিয়া দিয়া 
আপনিও দেবারাধনা় প্রবৃত্তা হইল | বেল তৃতীয় বাহ 
অভীত হইলে তাহার গাত্রোথান করিয়া সমীপস্থ তরু 
হইতে ফল মূল এবং প্রত্রবণ হইতে জল আনয়ন করিয়া 
ভোজন ও পান করিলেন; অনস্তর পত্র বলী গুল 
গ্রতৃতি সংগ্রহ করত দুই জনের দুইখানি কুীর প্রস্তুত 
করিয়া তথায় বাদ করিতে লাগিলেন ।--হে রোমাবতী- 
জীবিতেস্বর রঞ্জন! তুমি ধাহার নিমিত্ত তাদৃশ 'ক 
ভোগ করিয়াছ সেই রোমাবতী তোমার নিমিত্ত কিরূপ 
অবস্থাপন্না। হইয়াছেন তাহা শ্রবণ করিলে ? তিনি 
ত্বদেকাধীনজীবিত। হইয়া জনক জননী রাজ্য বিভব 
প্রস্থৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়] লখীমাত্র সমভিব্যাহারে 
বনবাপিনী হইয়া! তোমার সমাগমাভিলাষে তপস্থিবেশে 
তপঃসাধন করিতেছেন। হায়! আর কতকালতিনি 
সেরূপ অবস্থায় কালক্ষেপ করিবেন? উহার কোমল 
জীবনে আর কত ক্লেশ সহ্য হইবে? দেৰত। আর কত্ত 
কাল অপ্রপন্ন খাঁকিবেন? আর তোমার উপেক্ষ। করা 
১৮ 


১৩৮ রোগাবতী | 


উদ্ভিত নহে। "এক্ষণে ঘাহাতে ভ্ীহার জীবন রক্ষা হয় 
সত্তর তাহার উপায়বিধাঁন কর?” 

রঞ্জন তাঁপসমুখে প্রি্নতমার এই দকল বার্তী শ্রবণ 
করিয়া মুক্তকঠে কান্দিয়া কহিলেন হা জীবিতেশ্বরি 
রোমাবততী ! এক্ষণে তোমার নামগ্রহণ করিয়াঁও চরিতার্থ 
হইলাম । ছা প্রিয়তমে ! তুমি আমার নিমিভত কি জন্য 
এরূপ ক্রেশ ভোগ করিতেছ? রড্বকেই নকলে প্রার্থনা 
করে) রত ক্ষখন গ্রহীত্যকে অন্বেষণ করে না। হা 
অক্গিরাক্ষি! তোঁগাকে বন্বাদিনী ও তপস্থিনী শ্রবণ 
করিয়। কি রূপে দয় ধারণ করিলাম ! মুনিবর! আপনি 
আখার প্রিয়তথার বার্ডা শ্রবণ করাইয়া মুমূর্ধ দেহে 
জীবনদান করিলেন কিন্তু এক্ষণে তিনি কোথায় আছেন, 
এবং কি রূপে আমি তথায্স যাইব, কি প্রকারেই বা 
সতীহ্বাকে চিনিতে পাঁরিৰ এ গলগ্য বৃত্তান্ত গীপ্র না বলিয়া 
দিলে প্রাণ বিয়োধ হয়। শআহা! যদি আমি পক্ষী 
হইতাম তবে, তিনি বেখানে আছেন আপনি বলিবাঁ- 
ঘা তথায় উড়িয়া! গিয়া তাহার কয়তলে উপবেশন 
করিতাম] যাহা হউক, কার সামার বিজম্ঘ সহে নাও 
শীঘ্র বন্ুন! পীগ্র বন্ধুন £ র 

ধিতীয় তাঁপল রপ্ীনের এই রূপ আধীরা 


ষষ্ঠ ডচ্ছানা ভতক 


দর্শন করিয়া সত্বরপদ্দে কুটীরে প্রবেশ পুর্ববক বিচেতন- 
প্রায় ধুলিধুধর অশ্রুমুখ নহচরের করাকর্ষণ করিয়া কুটীর 
হইতে বাহির করিলেন এবং রগ্রনকে সম্বোধিয়। কহিলেন 
প্রিয়নখ ! আর তোমার উদ্বেগের বিষয় নাই, রোমাঁ- 
বতীর তপঃপিদ্ধি হইয়াছে, দেবতা প্রদন্ন হইয়াছেন! 
তুমি ধে মেঘনীল পর্ববতের কথ শ্রবণ করিলে এ নেই 
পর্বরত, তোমার প্রিন্নতম! ও তাহার সখী যেছুই কুটার 
নির্মাণ করিয়াছিলেন এ দেই কুটীর, তোমার প্রিয়তমার 
যে সহচরীর কথ শ্রবণ করিলে আমিই দেই মাঁধবিক। 
এবং ইনিই তোমার হৃদয়রঞ্জিতা রোমাবতী 1!!! বঞ্ন 
এই কথা শ্রবণ করিয়। বিস্ময়োডস্ত নয়নে তাহার প্রতি 
নেত্রপাত করিয়। দেখেন ষে তিনি তখন তপস্থিভাঁব 
পরিত্যাগ করিয়া অপুর্ব্ব তপস্থিনী ভ'ৰ অবলম্বন করিয়া- 
ছেন এবৎ তীহার সর্ববাবয়বে ইন্দ্রসালসঃয় দৃষ্টী ণেই 
সমুদাঁয় সৌন্দর্য্য লক্ষিত ₹ইতেছে। যাহ! হউক তৎ- 
কাঁলে তিনি দ্রেখিলেন যে তাহার মুখমণ্ডল ঈষং লোহিত 
বর্ণ হইয়া! ব্রীড়ায়া অবনত হইয়া রহিয়াছে ; কপোল 
দেশে বিন্দু বিন্দু ঘর্ত্োদয় হইয়াছে ) নেত্রমুগল হইতে 
আজজ্ম অশ্রুধারা। নিপতিত হইয়ছে, অকুত্রিম-রাঁগ 
'অধরদল ঈষৎ ন্ফুরিত হইতেছে $ শরীরের পৌনর্ণ বর্ণ 
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তল্মাচ্ছাদনকে নুকাীযিত করিতেছে / সমুদার গাত্রনন্তি 
ঈষং কম্পমান হইতেছে এবং তাহাতে খরতর রোমাঞ্চ 
আবিতূ ত হইয়াছে। 

 তৎকালে সেই প্রণরি-যুগলের মনোমধ্যে যে কিরূপ 
'নির্ধ্বচনীর় তাবের উদয় হইল তাহা বর্ণনাতীত। 
তখন-স্তীহারা কি লৌহত পরিত্যাগ করিয়া! স্থবর্ণতা 
প্রা্ড হইলেন! কি ভূমি হইতে স্বর্গে আরেদণ করি- 
লেন ! কি মরধানস্তর পুনজীবঘন লাভ করিলেন ! তাহার 
কিছুই বল] বায় না। তখন উভয়েই উভয়ের প্রতি 
নিশ্চল দৃষ্টিপাত করিয়। উম্মতের ন্যায়, মুকের ন্যায়, 
বিহ্বলের ন্যায় জড় ও নিস্তব হইয়া রহিলেন , কাহারও 
মুখহইতে কিছুমাত্র বাক্যম্ফ,র্তি হইল না! অনস্তর 
মাধবিক! সাশ্রানয়নে পরিহাম পুর্বক কহিল রাজতনয়ে ! 
সেরূপ ব্যাকুলতার পর এরূপ তুষীস্তাব কি ভাল 
দেখায়? ধাহার জন্য তত কষ্ট স্বীকার করিঘ়াছ এবং 
ফাহাকে ন1 পাইলে প্রাণত্যাগ করিব বলিয়! প্রতিজ্ঞ! করি- 
য়াছিলে এক্ষণে সেই জনকে সম্মুখে এরূপ কাতর দেখিয়া 
এক বার মধুরবচনে সাস্ত,ন] করাও কি উচিত হয় না? 
লজ্জা কি প্রিয়তম অপেক্ষা বড় হুইল? যাহা হউক 
নশ্্রতি আর গুরুপ করিয়া খাক1 ভাল হইতেছে না 
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এক্ষণে কুশল প্রশাদি হারা পরস্পর পরস্পরের সম্তাধণ। 
কর, পরম্পরের দুঃখ শ্রবণে পরস্পর কাতর হও এবং 
পরম্পর পরস্পরের নিকট হৃদয়কপাট উদঘাটন করিয়। 
দাও! রোমাবতী তখন আর কি উত্তর করিবেন? 
প্রাণনাথকে পব্বতে সমাগত দেখিয়াই তিনি চিনিতে 
পারিয়াছিলেন হৃতরাং তদবধি মনঃ প্রাণ দেহ কিছুই 
তাহার নিজের আয়ত্ত ছিল না] হ্ৃতরাং লজ্জাবনভ- 
মুখে তুষীন্তত হইয়া রহিলেন। রঞ্জন কহিলেন 
প্রির়নখি ! সম্ভাষণাদি দ্বার] প্রণয় প্রদর্শন করিবার আর 
আবশ্যকতা নাই! উভয়েই উভয়ের হৃদয়গত ভাব 
বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি, অতএব সে বিষয়ের নিষিত্ব 
আর প্রয়ান পাইবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি 
জিজ্ঞাস! করি, তুমি আন্যোপাত্ত সমস্ত অবগত আছ, 
বিলক্ষণ বুদ্ধিমতীও বট, অতএব এক্ষণকার কর্তব্য 
কি? কিরূপ করিলে দকল দিক্‌ বজায় থাকে তাহা বল! 
আমাকে ষাঁছা কহিবে তাহাতেই প্রস্তত আছি। 

রঞ্জনের এই কথ শ্রাবণ করিয়া মাধবিকা জিজ্ঞাহ- 
নয়নে রাজতনয়ার প্রতি নেত্রপাত করিলে তিনি বছ- 
ক্ষণের পর নমুবদনে ও লজ্জাজড়িতবচনে কহিলেন “ প্রিক্ 
সখি! গান্ধর্ব বিধানে বরকন্যা স্বয়ং পরিণীত হইলে 
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গুরুজন কর্তৃক দানের অপেক্ষা করে না যথার্থ বটে 
কিন্তু নেই পরিণয় তাহাদিগের অনুমোদিত হইলেই 
তাল হয়।” তখন মাধবিক। কছিল “ তবে আমার মতে 
রল্য প্রভাতে সর্বদমেত ময়ুরাঙ্গী গমন করা যাউক! 
রাজা ও রাজ্জী আমাদের নিমিত্ত অত্যন্ত শোকাকুল 
আছেন তীহারা আমাদিগকে দেখিতে পাইলে যে অপার 
আনন্দদাঁগরে নিমগ্ন হইবেন এবং আমাদিগের মনোরথ 
সম্পাদন করিয়া আপনাদ্দি্কে চরিতার্থ বোধ করিবেন 
তাহার কোন সংশয় নাই?” অন্তর এই প্ররস্তাবই 
নকলের যুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হইল এবং প্রন্ভাত 
হইলেই মযূরাজী গ্রমন করিবেন বলিয়া সকলেই সমু 
হুক রহিলেন। 

এই লময়ে দিবাঁবদান হইল। দিনমণি বারুণী 
পেবায় রত হইয়া! অবদন্নকর ও রক্তবর্ণ হইলেন এবং 
ক্রমশঃ ছেজোহীন হইয়া অন্বন্ন পরিত্যাগ পুব্বক 
পলাইতে লাগিলেন । তাহার! মধ্যান্থের অব্যবহিত 
পরেই একত্র সমাগত হইয়া কথোপকথন আর্ত 
করিয়াছিলেন । ক্রমে দিব]র চতুর্থ বাম অতাঁত হইস্া 
সন্ধ্যা উপস্থত ১ এপর্যন্ত তীহাদের সংজ্ঞা ছিল না। 
তখন মাধবিক] পরিহীন করিয়া রঞ্জন ও রোমাবতীকে 
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কহিল তোঁখাক্জের মনোরখ পুর্ণ হইয়াছে আর ধর্মা- 
চরণের প্রয়ো্ন নাই কিন্তু আমাকে ত সন্ধ্যাবন্দনাদি 
করিতে হইবে। অতএব ক্ষণকালের জন্য আলাপের 
বিআাম দাও । রপ্রীন উত্তর করিলেন সখি! তুয়িও 
যাহাতে এই রূপ চেতনা শুন্য হইয়া কর্তব্য কর্দে 
বিস্মতা হও তাঁহারও চেষ্টা করা ষাইবে। এইক্বপ 
পরিহাঁদের পর সকলে গাত্রোথান করিয়। সন্ধ্যাবন্দনাদি 
সমাপন করিলেন এবৎ পুনর্বার একত্র হইয়া এক 
এক শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন | নানাবিধ কথা! 
প্রস্ে রজনীর বছুভাগই অতীত হইল অনন্তর রোমী- 
বতী ও মাধবিকা এক কুটারে এব রঞ্রীন অপর কুটীরে 
শয়ন করিলেন শয়ন করিয়া রোমাবতী মনে মনে 
চিন্তা করিলেন যে যাহার প্রতি দকলেরই ইন্দ্রজাল- 
দর্শিত অলীক পুরুষ বলিয় ভ্রম ছিল এবং কখন 
কখন আমারও যাহাকে তাদৃশ রূপেই বোধ হইত, 
দৈবানুগ্রহে তিনি যথার্থই আমার জীবিতেশ্বর হইলেন। 
আমি ত এখন চরিতার্থ হইলম। কিন্তু মাধবিক1 আমর 
সহিত যে, এতাদৃশ ক্লেশতোগ স্বীকার করিল তাহার ফল 
কিহ্‌ইল? প্রিয়তমের সেই সহচরের প্রতি উহার অনু- 
রাগ সঞ্চার বিলক্ষণ লক্ষিত হইয়াছে এবং বোধ হঁয় সেই 
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অভীষ্রদি্ধি লাভ ও উহার তগশ্চ্য্যার অন্যতম উদ্দেষ্ 
ছিল, অত্যন্ত গম্ভীর প্রক্কৃতিবশত; আমার নিকট ম্পই্- 
রূপে ব্যক্ত করে নাই! যাহাহউক যে ব্যক্তি আমার 
দুঃখে ছুখিনী হইয়া সংসারঙ্থখ বিসর্জন পুর্বক অরণ্য- 
বাপ আশ্রয় করিয়াছে তাহাকে অহথখিত রাখিয়া আমার 
বিবাহামোদে প্রবৃত্ব হওয়! কিরূপে উচিত হয়? 
বোধ হয় মযূরাঙ্গী গমন করিলেই দেই প্রিয়হৃঘদের 
দর্শন পাওয়া যাইবে অতএব এক্ষণে আর অন্যমতের 
আবস্টীকতা নাই, আগ্রে দেই স্থানেই গমন করা যাউক, 
যোধ হয় দৈব এত অনুকূলতা! প্রদর্শন করিয়া আর 
প্রতিকূল হইতে পারিবেন না! এইরূপ চিত্ত! করিতে 
করিতে কথক্চিং তাহার নিষ্রাবেশ হছইল। 


শা৪৪৬-- 


রোমাবতী। 
৩০১৩০ 
সপ্তম উদ্যাস। 


রজনীর শেব যাঁষেই রগ্রীনের নিদ্রাভ হইল। তিনি 
রোমাবতী দংজ্রাত্ত নান! বিষয় চিস্তা করিতে করিতে 
তাবিলেন, বন্ধু তাহার প্রত্যাগমন পর্য্যস্ত আমাকে 
অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া প্রিয়তমার উদ্দেশে 
যাত্র! করিয়াছিলেন । আমি তাহার কথা উল্নঙ্যন পুর্ববক 
বহিগত হইয়া দেই ভয়ঙ্কর পথে যে যেবিপদদে পড়িয়াঁ- 
ছিলাম, বন্ধুরও তন্রুপ বিপদে পতিত হওয়া অস- 
স্তাবিত নহে। মশ্প্রতি আমি সেই নকল বিপজ্জাঁল 
হইতে উত্তীর্দ হইয়! প্রিয়তম-দমগম হখতোগে 
প্রবৃত্ত হইতেছি, কিন্তু বন্ধু কোথায় আছেন? কি করি-, 
তেছেন? জীবিত আছেন? কি সংসারলীল! সম্বরধ 
করিয়াছেন? তাহার কিছুই মনে করিতেছি না । 
আমিকি কৃতঘ্ ! কিপামর! ঘেব্যক্তি কেবল আ'মার 

১১ 


১৪৬ পোমাবতী। 


প্রণয়ে বন্ধ হইয়া সমুদয় স্বাজ্জন ও স্বদেশ পরিত্যাগ 
পুর্বক দুঃখোদধিতে অবগাহন করিয়াছে, আমি তাহার 
চিন্তায় একবারও চিন্ত/কুল হইতেছি ন। এবং তাহার 
অনিষ্টাপাত সস্তাবন। করিয়াও আপনার ইষ্টলাভ সম্পা- 
দনে দযক্ন হইতেছি! আমর নায় স্বার্থপর নিলজ্জ 
লোক আর কে আছে? যাহা হউক প্রভাতে ময়,রাদী 
গমনের অবধারণ হইয়াছে যথার্থ বটে 5 কিন্তু তথায় 
গমন করিয়। যাঁবং প্রিয়হদের দর্শন ন। পাঁইব অধব! 
কোনরূপে তাহার শারীরিক কুশল সংবদদ প্রাণ্ড ন। 
হইব তাঁবৎ কখনই বিবাহামে|দে মন্ত হইব না| তাঁদৃশ 
মিত্রহীন হঈরা হবখলীভেরই আশা কি? জীবনেরই 
বা প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ আমি পিতার পরমসে হা- 
স্পদ ছিলাম । আমি সেইব্ূপে তথা হইতে পলায়ন 
করিয়া আদিলে তিনি কিরূপ অবস্থায় আছেন এ পথ্যস্ত 
তংহার বার্ভাম।ত্র প্রাণ্ড হইলাম না তিনি অস্থথিত 
থাকিতে আমার স্বথখভোগে লিপ্ত হওয়া কিরূপে হইতে 
পারে ? যাহা হউক আগ্রে মরুরাঙ্দগী গমন কৰি, পরে 
যেরূপ কর্তব্য হয় কর যাইবে । 

রপ্তীন মী লত-নয়নে এইরূপ ন|মাবিধ চিস্তা করিতে- 
গ্লেন, এমন মায়ে বিভারবী প্রভাত হইল। বিধাতার 


সপ্ুম উচ্ছাঁন | ১৪ন 


কার্য কি বিচিত্র? এই সময়ে কুমুদবন শোভাহীন, 
কমলবন প্রফুল্ল, উলৃকের হধক্ষয়, চক্রবাকের প্রীতি, 
নিশানাথের অস্তগমন ও প্রভাকরের উদয়প্রীর্ডি-হইল ! 
রোমাবতী ও মাধবিকা গাত্রোথান করিয়। প্রাতঃকৃত্যাদি 
দমাঁপন করিলে রপ্রীনও শয্যাপরিত/াগ পুব্্বক দিনাদি- 
কাঁধ্য মকল ্মাধান করিলেন। অনন্তর রোমাবতী 
তত্রত্য বনম্পতি বনদেবী প্রভৃতি সকলকে পৃথক পৃথক, 
বন্দন। এবং সকলের সমীপে আত্মাপরাঁধের ক্ষম। 
প্রার্থনা করিয়। ভবন গ্রমন[ভিলাঁষে প্রিয়তম ও প্রিয়- 
সখীর সমীপে আগমন করিলেন পরে ময়,রামী গম- 
নের যাত্রা হইল । অগ্রে রঞ্জন পশ্চাৎ মাধবিক ও 
মধ্যে রৌম!ব হী এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাহার! পর্বত 
হইতে অবতরণ করিতে আরস্ত করিলেন । অন্স্তর 
অবতীর্ম হইয়া ভূমিতে পাদনিক্ষেপ করিতেছেন এমত 
সময়ে চতুর্দিক, হইতে এক ভয়ঙ্কর কোলাহল শ্রুতি 
গোচর হইল । রোঁমাৰতী ও মাধবিকা, দেই কলরব 
অবণনাত্র ঘভয়ে গতিংরোধ করিয়। দণ্ডায়মান হইলেন । 
রঞ্জন চতুর্দিকে নেত্রপ।ত করিয়।৷ দেখিলেন সিংহ ব্যাথ 
বরাই ভল্ল,ক গণ্ডীর মহিষ মুগ প্রত্তি আরণ্য ভু 
সকল তয়বহ্বল হইয়া! নৈদর্ণিক বৈর্তা পরিত্যাগ 


১৪৮ রোমাবতা ৷ 


পুর্ববক চতুর্দিকে পলায়ন করিতেছে! তরুগণ তাচাদের 
গাত্রঘর্ষণে ত্বক্সথন্য ভগ্ন ও উৎপাটিত হইতেছে এবং 
মনুষ্যের কল কল ধুনিতে বন ও গিরিতৃমি যেন 
বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে | কোথা হইতে এই লোক 
সঙ্বের সমাগম হইল? কি নিষিত্ত ইহারা এখানে 
আদিল? তিনি মনে মনে এই রূপ আন্দোলন করিতে- 
ছেন, এমত সময়ে কতিপয় শক্্রপাঁণি সৈনিক পুরুষ 
দ্রুতপদে আপিয়া তাহাদের গতিরোধ করিল, এবং 
কহিল মহাশয়! আমাদের দেনাপতি এই অরণ্যের 
প্রান্তভাে আছেন তাঁহার আদেশ এই যে, এই অরণ্য- 
মধ্যে কি স্ত্রী কি পুরুষ মনুষ্য দেখিলেই ত|হীকে 
রুদ্ধ করিয়া? তাহার নিকট সমর্পণ করিব | অতএব 
আপনাদিগকে তথায় যাইতে হইবে। 

তাহাদের এই কথ। শ্রবণ করিয়া! সকলেই মনে মনে 
চিন্ত। করিলেন বিধাতার বুঝি যন্ত্রণা দিবার অভিলাষ 
এখনও চরিতার্থ হয় নাই ; নচেৎ এতাদূশ দময়ে কেন 
আবার গ্রমনের এরূপ প্রতিবন্ধকতা করিবেন? যাহা 
হউক রগ্তীন বিনয়বচনে কহিলেন, ** ভদ্র ! দেখি- 
তেছ, ইঁহার। দুই জন তপস্বী, আমি উ'হাঁদের 
কনুচর। এতাঁদুশ নিরীহ ও নির্ববিবাঁদী লোক লইয়! 


সপ্তম ডচ্ছবান। ১৪৯ 


তোমাদের প্রভুর কি অভিপ্রায় পিদ্ধ হইবে? অতএব 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য লোকের অনুসন্ধান 
কর। » দৈনিক পুরুষের! তাহার এইরূপ বিনয়োক্তি 
শ্রবণ করিয়াও কিছুতেই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল 
না কিন্তু কাহারও গাত্রম্পর্শ না করিয়া! কেবল বিনয় 
বচনে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। তখন 
রঞরন, রোমাবতী ও মাধবিক1র প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়। 
ইঙ্গিতে কহিলেন তোমার যে, তপন্থিতাঁৰ পরিত্যাগ 
কর নাই ইহাই এখনকার দৌতাগ্য মনে করিতে হইবে । 
যাহা হউক ইহারা অজ্ঞ, ইহাদের নিকট আপনাদের 
তপন্থিতা দর্শাইয়া মুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই কিন্তু 
বোধ হয় ইহাদের সেনাপতির নিকট কাতরোক্তি করিয় 
অবশ্যই কৃতকার্ধ্য হইতে .পারিব। অতএব চল, দেই 
স্থানেই গমন করা যাঁউক 1 পরে বিধাতার মানে যাহা 
আছে তাহাই হইবে। 

এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া তাহারা অগত্য। গমনে 
সম্মত হইলে সৈনিকগ্ণণ তীহাদিগকে চতুর্দিকে বেইটুন 
করিয়া দেনাপতি সন্নিধানে লইয়া চলিল। যাইবার 
নথয়ে উহাদের মনোমধ্যে যে কিরূপ ভর কিরূপ ব্যাকু- 
লতা ও কিরূপ অনিষ্টশস্কা উদ্ভূত হইতে লাগিল ভাহা 


১৫০ রোমাবতী। 


বর্ণনাতীত। যাহা হউক ভীহারা কিয়দুর গমন করিয়া 
শুনিলেন যে, সেনাপতি এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া 
আছেন। রঞ্রীন তীহার সমীপে শিয়া অবপনাঁদের 
মুক্তি প্রার্থন। করিবার অভিলাষে কিঞ্চিং অগ্রপর হইয়া 
দেখেন যে, তাহার চিরন্তন সৎ মাধবই দেনাপতি- 
পদে বৃত্ত হুইয়ী করতলে কপোলবিন্যান পুর্ব্বক দুর্বিব- 
গাহ চিস্তায় মগু হইয়। রহিয়াছেন। রঞ্জন তাহাকে 
দেখিবামাত্র ““সখে ! জীবিত আছ 2৮ বলিয়। উচ্চৈঃ- 
স্বরে রোদন করিয়া উিরেন। তিনিও আবাল্যপরিচিত 
কণ্ঠস্বর শ্রবণে উন্মুখ হইয় রপ্রীনকে অবলোকন করত 
লক্ষ প্রদান পুর্ববক তীহার সমীপে উপস্থিত হইলেন! 
অনন্তর উভয়ে উভয়ের কণ্ঠ ধারণ পুর্ব্বক রোদন আরম্ত 
করিলেন! আনুযাত্রিকগণ দেখিয়া তত্বপরিজ্ঞানাতাবে 
বিস্ময়াপন্ন হইল এবং বছ যস্ধে তীহাদিগকে পান্তিংত 
করিয়! আসনে উপবেশ্ন করাইল 1 অনন্তর রপ্তীন বছ- 
ক্ষণে আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া প্রিয়হহৃদের দমক্ষে 
আপনার নৌক| হইতে পলায়ন অবধি রোমাবতী প্রাপ্তি 
ও ময় রাজী যাত্রাপর্ধ্যস্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। 
মাধব সমুদয় শ্রবণ করিয়া গদ্গদস্বরে কহিলেন মখে! 
তবে আর শোক কি? তবেত অপার আনন্দের সয় 


পণ্ড জচ্ছন্গা যে 


উপস্থিত] র্রেণ্কর কার্ষ্যের ফল জন্মিলে তাহাঁকে 
আর ক্রেশ বলিয়! বোঁধ হয় না। আমরা যে রাত্বের 
নিমিত্ত এত যত্র ও এত কষ্ট শ্বীকার করিয়াছি, ষখন্‌ 
তাঁহাকেই লাত করিলান তখন্‌ সে সমুদায় ক্রেশ দুরগত 
হইয়াছে] বক্বো! তোমার হৃদয়হারিণী রাজবাল! 
্বভবন হইতে কোথায় পলায়ন করিয়াছেন আমি 
ময়ুরাঙ্গী গমন পুর্বক মহারাজ পুরপ্য়ের নিকট এই 
খ্বাদ শ্রবণ করিয়া! দাতিশয় কাতর হইলাঁম এবৎ 
কিরূপে ও কোথায় বা তাহার অনুনস্কান পাই এই 
বিষয়ে অনবরত চিন্তা করিতে লাখিল'ম। অনস্তর 
রাজার আদেশক্রমে এই মকল আনুষাত্রিকণ সমভি- 
ব্যাগারে প্রথমতঃ তোঁমার অন্বেষণে গমন করিলাম 
কিন্তু তথায় গমন করিয়া শুনিলাম যে তুমি সকলের 
অজ্ঞাতসারে কোথায় পলায়ন করিয়াছ। তখন সনে 
হইল যে তুমি একাকী অন্য কোন স্থানে গমন করিবে না, 
'অদহিষু হইয়; ময়,রা্গীর দিকেই ধাবমান হইয়া থাকিবে, 
আমি ময়,রাজী মনের সময়ে এই দীর্ধারণ্যের ভয়ঙ্করত। 
সমুদয় অবগত ছিলাম হৃতরাৎ ই্কার অভ্যস্তর দিয়] 
গমন সময়ে তোমার বিপদ ঘটিব।র সম্ভাবনা আছে 
এই ভাবিয়া ব্যাকুলচিত্তে তোমার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই- 
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লাম। মহারাজ রোগাবতীর অস্বেঘণের নিমিত্ত সর্ধব- 
প্রথমেই ষে দকল চর দেশে দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন 
তাঁহারাও অকৃতকার্ধ্য হইয়া! এই দময়ে ক্রমে ক্রমে 
অুমাদিগের সহিত মিলিত হইতে লাগিল, আমি 
তাহাদের সমুদয়াঞ্চেই সমভিব্যাহারে গ্রহণপুর্বক দেই 
অবধি অদ্য পর্য্যন্ত আহার নিদ্রা রহিত হইয়৷ এই 
অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু কোথাও 
তোমাদের অনুসন্ধ/ন পাই নাই। অন্য বিধাঁত। প্রসন্ন 
হইয়াছেন, অদ্য তোমাদের দুইজনকেই একেবারে 
প্রাপ্ত হইলাম। আমি মহারাজের নিকট প্রতিজ্ঞা 
করিয়া আদিয়াছিলাম যে তোমাদের দুইজনকে সম- 
তিব্যাহারে ন। পাইয়া ময়,রাষ্দী প্রবেশ করিব না, অদ্য 
আমার নে প্রতিজ্ঞী সফল হইল? ভাদ্দা সমুদয় মনোবাঞচ। 
পুর্ণ হইল! ! 

দুই হন্বং একত্র সমাগত হইলে তীহাঁদের স্বকীয় 
ও পরকীয় ন|না কথ] হইস়া খাঁকে। রঞ্জন ও মাঁধৰ 
বহুদিনের পর একত্র নমাগত হইয়াছিলেন অতএব 
তাহাদের পরম্পরের নিকট পরম্পরের হ্বদয়কবাঁট 
উদঘ1টিত তওয়!তে কতই যে আত্তরিক কথা নকল 
প্রকাশিত হইতে লাগিল তাহার ইয়ন্ত। করা যায় নাঁ। 


সপ্তম উচ্ছাস! ৫৩ 


এই সকল প্রণয়ালাপমধ্যে রঞ্জন মাঁধবকে সম্বোধন 
ফরিয়। কহিলেন প্রিযহহং! মিত্রকে আপনার তুল্য 
হুখী করিতে না পারিলে মিত্রের হৃখই বৃথা । তুমি 
উদ্দাসীনবং সংসারহথখে অব্যাপৃত থাকিতে আমার 
রোমাবতী লাভ করিয়া স্থখভোগে নিরত হওয়া কিরূপে 
যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? অতএব আমার ইচ্ছা। ঘে, তুমিও 
আমার ন্যার্ন এক অনুরূপ পত্বীর -প্রণয়াধার হও। 
এ যে তেজম্পঞ দ্বিতীয় তাপসকুমারচী দেখিতেচ উনিই 
রোমাবতীর প্রিয়সখী মাধবিকা। উহীরন্যায় সুশীল 
বুদ্ধিমতী নারী লচরাচর দেশিতে পাওয়া যায় না, অতএব 
আমার অভিলাষ এই ধে, তুমি উহার পাঁণি গ্রহণ করিয়। 
আমাদের পরস্পরের দৌহদ্যভাবকে সর্ববতোমুখে দৃটী- 
কৃতকর। মখে! আমি কখন কোন বিষয়ের নিমিত্ত 
তোমার নিকট এব্প নির্ধবন্ক সহকারে অনুরোধ করি 
নাই অতএব আমার এই অনুরোধ তোমাকে অবশ্যই 
রক্ষা করিতে হইবে, এই বলিয়া! তিনি স্হদের প্রতি 
দৃ্িপাত করিয়া দেখিলেন, যে তিনি সানুরাগনয়নে 
এক দৃর্টিতে মাধবিকার প্রতিই নিরীক্ষণ করিয়। রহি- 
য়াছেন এবং অদুরবর্তিনী মাধবিকাও অপানগ-প্রসারিত 
নয়নাগ্রলি হবার! ভাহার রূপৌদধি পান করিতেছে, এই 


১৫৪ রোঙ্কাবতী | 


ব্যাপার দর্শন ফরিয়াই রগ হাদ্য করা কহিলেন 
ফখে! তবেত আমি বড় অন্ুরোধই করিতেছি! তুমি 
ঘধবিকায় প্রোতচক্ষুঃ হইয়া আমার সকল কথাই ত 
সুনিলে ! তুমি চিত্তজ্ঞ হৃতবং কিনা? আমার ভবি- 
ফ্যং অনুরোধ বুঝিত্ঞ পারিয়াই তদনুদারেই কার্য 
করিতেছ! যাহা হউক দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম ? 
মাধব ঈষত লঙ্জান্বিত হইয়) ল্মিতমুখে উত্তর করিলেন 
ৰন্ধো! অগ্রে তোমার ত সাপের মুখে বাঘের মুখে 
পতিত হইবার ফল লাভ হউক, পরে আমার যাহা হয় 
হইবে, তঙ্জন্য তোমার এত অনুরোধের প্রয়োজন 
নাই। এই রূপে উভয়ের “নানাবিধ পরিহাস আরম্ত 
হইলে মাঁধব রোগাবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন 
মথে! এখন পর্যন্তও আর প্রিয়নখীকে তপস্থিৰেশ 
স্বীকাররূপ ক্রেশ ভেখগ করিতে দেওয়। আমাদের উচিত 
হইতেছে না| এই বলিয়া বহমুল্য আভরণ ও অপুর 
কৌষেয় বনন আনয়ন পুর্ববক তীহাদিককে উত্তম রূপে 
স্থদব্জিত করাইয়া দিলেন! এই নকল ব্যাপারেই দিব- 
সের অধিক ভাগ অপগত হ্ইল। অনন্তর তাহার] 
দিনমধ্যব্যাগার সমস্ত সমাপন করিয়া সমুদর আনু 
যাত্রিক সগ্মভিব্যাহারে মহানন্দ সহকারে ময় রাজীর 
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আতমুখে ধাত্র। করিলেন] রোমর্ষভী ও মাধবিক' 
শিবিকারে।হশে সেই জনতার অব্যভাশে গমন করিতে 
লাগিলেন । | 

কিয়্গ,র গমন করিলে পর কতিপয় আনুষাত্রিক 
সত্বরপদে আগমনপুর্ববক রঞ্জীন ও মাধবকে নিবেদন 
করিল মহাশয় । মলিনবেশা চীরবদলা পরমইন্দরী 
এক যুবতী স্ত্রী এ দুরব্তী তরুমুলে .উপবেশন করিয়া 
জলপারাকুললোচনে রোদন করিতেছে! গুনিবামাত্র 
তাহারা কৌতুকাক্রাস্ত হইয়া তাহাকে সমীপে আন- 
পন করিবার আদেশ করিলেন, কিন্তু আনুষাত্রিকেরা 
কোন প্রকীরেই তাহাকে তথাংইতে উঠাঈয়। অ.নিতে 
পারিলনা। অনন্তর রঞ্জন মাধবকে মাত্র দমভিব্যা- 
হারে লইয়া তথায় গমনপুর্বক দেই কাঁনিনীকে জিজ্ঞালা 
করিলেন ভঞ্রে! তুমি কে? কি নিমিত্ব এক্সপ স্থানে 
বলিয়া রোদন করিতেছ? কি জন্য হোমার এরূপ 
দুরবস্থা ঘটগাছে? তোমার আকার প্রঙ্গার দেখিস 
বোধ হইতেছে যে, তুমি মামান্য কুলজা নহ। যাহা 
হউক এখানে আর অপর চেহ ,নাই তুমি আমদের 
নিকট সবিশেষ পরিচয় দাও, যদি আমাদের দ্বারা 
তোমার ফোন রূপ উপকার হইবার সম্ভাবন। থাকে 
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তবে তাহ! অবশারিকরিব সন্দেহ নাই। নীমস্তিনী এই 
সকল কথা শ্রুবণে রপঞ্ীনের প্রতি কিয়ংক্ষণ দৃর্টিপাত 
করিয়া কয়যুগলে বদনাবরণ করত উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া 
কহিল বং রঞ্রন! তুমি এ দুরাচারিণীর মুখ আর 
অবলোন করিও না, হা কৃতাস্ত! তুমি কি পাপীয়দী 
বলিয়। আমাকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা! করিতেছে? হা 
নিলজ্জতে ! এখন কি তোমার মনোভিলাষ পুর্ণ হয় 
মাই? হা বংস। যাহার জুগুপদিত নিষ্টটরাচরণে তুমি 
কারাবাসক্রেশও সহ্য করিয়াছ. মেই পাঁপাচারিণীর 
প্রতি তোমার কি সদয়তা। প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত হয়? 
রঞ্জন যুবতীর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ ও তাহার 
কাকার প্রকার দর্শন করিয়া অচিরাৎ চিনিতে পারিলেন 
ষে, তিনি পাটলিপুত্রীধিপ মহারাজ প্রবয়ার রাজমহষী 
সেই অনজবভী। তখন তিনি তাহার এরপ দছুরবস্থার 
, কারণ স্বপ্ংই বুঝিতে পারিয়। প্রণ্তিপূর্ববক কৃতাঞ্জলি 
হইয়া নিবেদন করিলেন দেবি ! আর অতীত বিষয়ের 
অনুশোচনা করিয়া খিদ্যমান হইবার প্রয়োজন নাই, 
আমর! অ1পনকার আশীর্ধাদে নানা বিপজ্জাল হইতে 
উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে হখাধিরোহিণীতে পদার্পণ করি- 
য়াছি। কিন্তু এমত সময়ে অ1পনাকে এরূপ বিপদাপন্ন 
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দেখিয়া আমাদের অত্যন্ত মনোঁবেদন) উপস্থিত হই- 
তেছে। আপনি না বলিলেও বিলক্ষণ বোধ হইতেছে 
ষে, মহারাক্ত ভিন্ন অন্য কাহারও কর্তক আপনার এ 
বিপৎপাঁত উপস্থিত হয় নাই! যাহা হউক সে কথায় 
আর প্রয়োজন নাই ঃ মহারাজকে আমি পিতার 
ন্যায় অবলোকন করিতাম তৎসম্বম্বে আপনি আমার 
জননীম্বরূপ £ হৃতরাং আপনি ঈদৃশীবস্থাতে কাহারও 
নয়নগোচর হয়েন তাহা আমি কোন মতেই অভিলাষ 
করিনা । আমার ইচ্ছা যে, কতিপয় বিশ্বস্ত লোক 
সমভিব্যাহারে অনুরোধ পত্র লমেত আপনাকে মহা- 
রাজের নিকট পাঠাইয়! দিই! মহিষী লঙ্জা ও ঘৃণার 
মৃতপ্রায় হইয়৷ অধোবদনে উত্তর করিলেন বংন! ' তুষি 
যথার্থই অনুমান করিয়াছ। কারাবাপাবস্থায় আমি 
তোমার নিকট যে দাপীকে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহা- 
রই দ্বার ক্রমে ক্রমে সকল কথা ব্যক্ত হইয়া পড়ে। 
পরিশেষে উহা যখন মহারাজের কর্ণগোচর হইল 
তখন তিনি প্রথমতঃ তোমাদিগকে অন্বেষণ করিলেন 
কিন্তু তোমরা তথা হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছ 
খুনিয়। যৎপরোনাস্তি কাতর হইলেন £ এমন কি সেই 
'অবধি উহার আহার নিদ্র! প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম 
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হইল । তিনি পর্ববদ বিজনে বসিয়া মনে মনে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন $ কিন্তু এপর্য্যস্ত আমাকে কিছুমাত্র 
বলেন নাই। অনন্তর এক দিবপ মৃগয়া করিবার 
উদ্দেশে আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভাগীরথীর 
পরপারে আগমন করিলেন এবং এ দেশ ও দেশ 
নানা দেশ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে সকলের অজ্ঞাত- 
সারে এই বিজনে আমাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়? 
যাইলেন। বংস! চন্দ্রন্ু্য ও ধর্ম সাক্ষী! আমি 
কখন পাংগ্লপথে পদার্পণ করি নাই, তখন কি 
জন্য যে আমার তাদৃী কুমতি জঙ্সিয়াছিল তাহা 
বলিতে পারি না|] যাহা হউক আর আমি পাটলি- 
পুত্রে গমন করিয়া এ মুখ দেখাইবার অভিলাষ করি 
না, আর আমার এ ঘুণাঁকার জীবন রক্ষার প্রয়োঞ্জন 
নাই, অতএব ত্বরায় যাহাতে আমার প্রাণ বিয়োগ হয় 
তাঁহার উপায় করিয়া কুতার্থ কর। রপীন তাহার 
দুঃখে সাতিশয় ছুঃখিত হইলেন এবং কহিলেন মাঃ! 
আপনি কখন পা্খল পথে. পদার্পণ করেন নাই 
এই জন্যই জগদীস্বর এতাদৃশ বিপৎকালেও আপনাকে 
আমার সমক্ষে উপস্থিত করিয়াদিয়াছেন। যাহ] হউক 
অর ্ নকল দুঃখকর কথার আন্দোলনে প্রায়াদন 
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নাই, আপনি রাজধানী গমন করিয়া একান্ত মনে 
স্বামি-গুশ্রাষায় নিরতা হইলেই মকল দঢুরিত দুরগত 
হইবে । আমি পাঠাইয়াদিলে মহারাজ অবশ্টই আপ- 
মাকে গ্রহণ করিবেন এবং লোকেও প্রকৃত বিষয় 
অবগত হইতে পারিবে না অতএব আমি দেই স্থানেই 
আপনাকে পাঠাইয়! দিই আপনি আর অন্যমত করি- 
বেন না| এই বলিয়া মাঁধবের মহিত পরামর্শ করিয়া 
প্রথমতঃ বস্ত্াতরণাদি আনয়নপুর্ব্বক তীহাকে সাজা- 
ইয়। দিলেন পরে শিবিকাঁরোহিত করিয়া কতিপয় বিশ্বস্ত 
আনুযাত্রিক সমভিব্যাহারে পাটলিপুত্রে প্রেরণ করি- 
লেন। তাহাকে পুনগ্রহথ করিবার নিমিভ ভূয়োডুয়ঃ 
অনুরোধ করিয়া মহারাজ পুরপ্ীয়কে এক পত্রও 
লিখিয়া দিলেন কিন্তু আনুষাত্রিকের। প্রায় সকলেই 
জানিল যে, পপাটলি পুত্রেশ্বর মৃগয়ায় আগমন করিয়া 
আরণ্যমধ্যে রাজমহিষীকে হারাঁইয়া গিয়াছিলেন 
উাহার ধর্মপুত্রের। উহাকে প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিপুর্ববক 
রাজার নিকটে প্রেরণ করিলেন ৮ যাহা হউক স্ত্রীলোঁক- 
সমক্ষে স্ত্রীলোকবিষয়িণী গুপ্ত কথা রক্ষা করা বড় কঠিন 
কর্ম । রপ্ীন ও মাধব প্রকৃত বিষয় ষে এত গোপনে 
রাখিয়াছিলেন তথাপি রোমাবতী ও মাধবিক1 পুষ্থানুপুঙ্থ 
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অনুসন্ধান করিয়া সমুদয় আবগত হইপেন। কিন্ত 
দে অবগতিও ভীহাদের প্রিয়তমের প্রতি অনুরগের 
উদ্দীপিকাই হইল । 

অনস্তর গমন আরম্ভ করিয়া যাইতে যাইতে 
বেলার অবসান হইয়াছে এমত সময়ে নগরী দৃষ্ধি 
গোঁচর হইল। মহারাজ পুরগ্রয় তাহাদের আগ- 
মনের পুর্বেই দুতদ্বারা সমস্ত সমাচার অবগত হইয়া 
আনন্দনীরধিতে নিমণন হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি 
অমাত্য পুরোছিত দভাসং প্রতৃতি সকলকে সমভি- 
ব্যাহারে লইয়া কৌশিকীর তীর পর্য্যস্ত তাহাদের প্রত্যু- 
ক্কামন করিতে আগমন করিলেন। অনস্তর উভয়দল 
সম্মুখীন হইলে নরপাল সকলকে সমুহ সম্ভাষণ ও 
গাঢ়ালিঙ্গন করিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। উহা- 
রাঁও যথাযোগ্য বন্দনাদি দ্বারা মহারাজের সম্বর্ধন। 
করিলেন! রোমাবতী সাশ্রুমুখ পিতার অস্কদেশে উপ- 
বি হইয়া কেবল নেত্রবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন 
এবৎ তাহার অজ্ঞাতসারে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া! 
যে অবাধ্যতাচরণ করিয়াছিলেন তন্লিমিত্ত লজ্জা ও 
ভয়ে জড়প্রায় হইলেন কিন্তু মহারাজ ভীঁহার আচরিত্ত 
কার্যের ষখোপচিত অনুমোদন করিয়া সে লজ্জা অপ- 
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নীত করিয়। দিলেন। অনস্তর কলে একক্রিত হইয়া 
পুরমধ্যে প্রবেশ করিলে পমুদর নগরী, যেন আহ্নাদে 
নৃত্য করিতে লাগিল ॥ চারি দিক্‌ হইতেই জনগণের 
আনন্দধূনি উত্থিত হইল এবং দক্ল লোকেই তীহা- 
দের দর্শনাভিলাষে রাজপুরে প্রবেশ করিতে আরস্ত 
করিল | অধিক কি এই ব্য/পারের নিমিত্ত কয়েক 
দিন পর্যন্ত নগরী যেন মহোৎনবময়ী হইল! 

এই রূপে কয়েক দিন অতীত হইলে একদ] প্রভাত 
সময়ে রাজ! পুরঞ্জম সভামও্পে উপবেশন পুর্ববক 
অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রঞ্জনকে 
রোমাবতী প্রদানের শুতদিন নির্ধারিত করিতে বপিয়া- 
ছেন এমত সময়ে এক মুণ্ডিত-মুণ্ড নিরূপবীত রক্তবাদ। 
কমণনুধারী পরমহংদ আখদিয়া সভাঁশ্ছলে উপস্থিত 
হইলেন । তাহাকে দেখিবানাত্র মতাগুদ্ধ সমুদয় লোকে 
দণ্ডায়মান হইয়া প্রণিপাঁত করিলেন | পরমহৎস, 
“নারায়ণ! নাঁরাক্ণ।)” বলিয়] রাজদত্ত বিচিত্র কম্ঘলা- 
সনে উপবেশন পূর্বক রঞ্তীন ও মাধবকে দেখিবার 
অভিলাষ করিলেন! অনস্তর তাহারা সভাস্থলে উপ- 
স্থিত হইয়া দেখেন যে, পে যোগী অপর কেহ নহে, 
রগ্রুনের পিতা বিশ্বদেবই তাদৃশ অপুর্ব বেশ ধারণ করি- 
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য়াছেন। রন যে।গিৰেশ পিভাকে দেখিবামাত্র তৃনিতে 
পতিত হইয়! উচ্ৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন | 
বিশ্বদেব সত্বর পদে সমীপে গমনপুর্ববক তাহাকে অঙ্কে 
স্থাপন করিয়া অশ্রুঞ্জলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন, 
কিয়তক্ষণ কাহারও বাঙিস্পত্তি হইল না। সভাস্থ সমস্ত 
লোকে দেখিয়।) স্তব্ধ হইয়া রুল | অনস্তর রাজ! 
স্বয়ং স্বকীয় উত্তরীয়াঞ্চল দ্বারা তাহাদের অশ্রজল 
বিমোচন করিয়া দিয়। সাম্তলাদ সহকারে স্ব স্ব আলনে 
উপবেশন করাইলে বিশ্বদেব গম্ভীর প্রকৃতি বশতঃ 
শোকাবেশ মংবরণ করিয়। নরপতিকে সম্বোধন পুর্ববক 
কহিলেন মহারাজ ! ভার্ধ্যার মরণ হইলে পুত্রসান্তে 
ভার্্যান্তর পরিগ্রহ করায় ষে কি ফল হইতে পারে তাহা 
আমি বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছি বত্নরঞ্রন! তুম 
নেই রূপে চম্পানগরী হইতে পলায়ন করিয়া) আছিলে 
পর আমি ভবনে প্রত্যাথমন করিয়। সমস্ত ব্যাপার 
অবগত হইলাম |] তংকালে পুত্রশোকে আমার মনঃ 
এতাদৃশ বিহ্বল হইয়াছিল যে, গৃহিণী যাহা যাহা বুঝ- 
ইয়া দিলেন তাহাতেই বিশ্বান জগ্গিল | তে'মার 
চরিত্র নধিশেষ অবগত থাকিলেও, তুমি থে বিমাতৃজ 
বিনাশের অঞ্চমা্র কারপ নঙ্, তাহা কোন প্রকাঁরেই 
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বুঝিতে পারিলাম না । হৃতরাঁৎ তখন নিষ্ঠ,র 'অধার্ট্িক 
বলিয়া তেষ।র প্রতি যে দ্বেষভাব উৎপন্ন হইবে 
তাহাতে আশ্চর্য কি? ফলতঃ দেই দ্বেষবশতই তুমি 
পলায়ন করিয়া আপিলেও তোমার অন্বেষণে যত্বান 
হইলাম না । লোকে কোন উৎকই পাপ করিলে 
অন্যের নিকট তাহ গোপন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু 
আপনার অন্তরাকআ্সার নিকট তাহ? করিতে না পারাতে 
নিরন্তর তংকু'্ত তিরস্কার-যন্ত্রণী সহ্য করিতে হয় এবং 
সেই যন্ত্রণা ক্রমণঃ অনহ্য হইরা উঠিলে কোন বি- 
চিকিতস্য ব্যাপার ঘটিয়া উঠে । এ স্বলেও তাচাই 
হইল-__গৃহিণী প্রথম দুই এক দিন আমাকে বুঝাইবার 
নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে তোমার নানা রূপ দোষে ক্ষণ 
করিত, কিন্তু ক্রমশ তাহা পরিত্যাগ করিল-_-তখ. 
তাহাকে কখন উদ্গৈতম্বরে রোদন করিতে, কখন তুষ'- 
সতত হয়া খাকিতেঃ কখন শুন্য গৃহের দহিত পর মর 
করিতে, কখন তোমার দোৌঁষোদঘাটন করিতে, কখন 
তোমার গুণবীর্তনে মগ্ন হইতে, কখন যে পাত্রে দেই 
হতভাগ্য বিষমেশ্রিত দুগ্ধ পান করিয়া মরিয়ছিল, নেই 
পাত্র নিরীক্ষণ করাতে, কখন ব। কারণে বাহীর অভ্য- 
স্তাযো দশেগে ভূষণ করিস) বেডাইিতে দেখিতে আমিও 
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লঃম। ফলও্ডঃ এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া 
তাহার চিত্তভূংশ হইয়াছে, বিলক্ষণ বোধ,হইল। 
অনস্তর এক দিন আমি গৃহমধ্যে শয়ান আছি,এমত 
সময়ে নে উন্মাদিনী বেশে আমার নিকট আগমন করিয়া 
কহিল “নাথ ! এছুরাচারিণী একবাঁর জন্মের মত 
তোমার চরণ দর্শন করিয়া লউক | তুমি রঞ্জনের 
কোঁন দোষ সম্ভাবন। করিও না, নে যথার্থই আমার 
প্রতি জননীভাব প্রকাশ করিত, আমি কেবল মপত্রী- 
হৃত বলিয়া তাহার যথেষ্ট অনি চেষ্টা করিয়াছি। 
আমিই তাহাকে বিষ মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে দিই 
কিন্তু দৈব তাহা সহ্য করিবেন কেন! পোদরজ স্বয়ং 
যাইয়া উহ! পান করে। যাহা হউক, আর আমি এ 
পাপের ভরা বহন করিতে পারি নী। আর আমার 
এ আন্তদ্ণাহ সহা হয় না। ইহকাঁলে যাহা হইবার হইল, 
আশীর্বাদ করিও যেন পরকালে নিরয় যন্ত্রণার কিছু 
নিবৃত্তি হয়” এই বলিয়া অঞ্চল মধ্য হইতে এক খরধার 
অস্ত্র বাহির করত দবেগে কষ্ঠোপরি নিক্ষেপ করিল, 
আমি উচ্চৈঃম্বরে চীৎকার করিয়া পল্যস্ক হইতে নাক্ষ 
প্রদানপুর্ববক ধরিয়া দেখি যে” তাহার কণ্ঠের অদ্ধ ভাগ 
চিন্ন হইয়াছে, যন্ত্রোখিত জলের নায় কুধিরধার! নির্গত 
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হইতেছে, এবৎ হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল আস্ফা- 
লিত হইতেছে! এই ব্যাপার দেখিবামাত্র কিয়ৎক্ষণ 
আমি চেতনাশ্রন্য হইলাম! পরে মূষ্া ভঙ্গ হইলে 
দেখিলাম যে, গৃহিণী এনক্কবারে গতাঙ্থ হইয়াছেন! 
তখন আগার মনঃ যে, কিরূপ হইয়া গেল তাহার কিছুই 
ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারি না। ভাবিলাম বৃদ্ধাবস্থায় 
বিবাহ করিয়া হৃখ লাভ ত বিলক্ষণই হইল! বিমাতা 
ও সপত্বীহ্ৃতের বিবাদ নিবন্ধন চিরকালই অসহ্থখে 
গেল! প্রাণ-মম কৃতবিদ্য পুত্রকে কোথায় বিসর্জন 
দিলাম! স্ত্রীও পুত্র দুই মহা প্রার্গীর অপমৃত্যুর কারণ 
হইলাম! সংসার হৃখ একবারে উদযাপিত হুইল ! 
অতএব আর আমার এখাঁনে থাকিবার প্রয়োজন কি? 
এক্ষণে যাহাতে পরকালে নিস্তার পাই তাহার উপায় 
করি, এইনপ চিন্তা করিরা কাহাকেও কিছু না বলিয়া 
তদ্দণ্ডেই গৃহ হইতে বহির্গত হইল] এবৎ পুণ্যধাম 
বারাণনী গ্রমন পুর্বক সংপারাপরক্ত ভনের আশ্রয়ে 
এই পবিত্র ভিক্ষ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া কিম়ংকাল 
অবস্থান করিতে লাগিলাম | 

তৎঞ্গালে আমি যে পথে পদার্পন করিলাম তাহাতে 
পুর কণত্রাদি দংনার চিন্তা কোন প্রকারেই আমার 
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পথ্য নহে] কেস তাহা হইলে বল! ভোমা!র চিন্ত। 
আমাকে সর্বক্ষণ ব্যাকুল করিতে লাগিল। তুমি 
কোথায় গেলে? কিকরিলে? জীবিত আছ কি 'অকা- 
রণে আমার কিঞিং অনাদর দেখিয়া দেহ বিপঞ্জন করি- 
য়াছ, এইরূপ ভাবিতে ভাঁবিতেই আমার কালাতিপা 
হইতে লাগিল। তখন স্থির করিলাম একবার তোমাকে 
দেখিয়া বা তোমার সংবাদ লইয়া না আদিলে আমার 
মনের এই পারিপ্লবতা কোন রূপেই অপগ্তত হইবে 
না। এত দিন তুমি চম্পায় আগমন করিয়া থাকিবে 
অথবা তথায় যাইলেই তোমার কেখনরূপ সংবাদ পাই 
এই সম্ভাবনা করিয়া তদভিমুখেই হাত্রা করিলাম কিন্তু 
পথিমধ্যে পাটলিপুত্র নগরে ইতস্ততঃ তোমার গুণকীর্তন 
শ্রবণ করিয়া এবং তখাঁকীর রাজনংদ'রে তুমি কিয়ংকাঁল 
অবস্থান করিয়াছিলে এই সংবাদ অবগত হইয়া রাঁজাঁর 
সহিত সাক্ষাৎকার করিলাম | মহারাজ প্রবয়াঃ তোমার 
অদর্শনে যে কি পর্য্যন্ত কাতর আছেন তাহ] বলিয়। 
উঠিতে পারি না| তাহার মুখেই শুনিলাম ভুমি ময়ু- 
রাঙ্গী রাঁঙ্গের জামাতা হইনে এরূপ পত্ভাবন। হইয়াছে । 
অনস্তর তথা হইতে আযার এস্বনে আনিবার সময়ে 
রাজা বলিয়া দিলেন মহাশয়! রণ্নীনকে কহিবেন যে 


দত স্ব $ 


“আমি তাহার কথ। কোন রূপে অন্যথ! করিতে পারি 
নী| তিনি যাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমাকে 
অনুরোধ করিয়াছিলেন আমি তাহার কথাপ্রামাণ্যে 
তাহাকে তবনমধ্যে স্থান দান করিয়াছি। যদ্দি অতঃ- 
পরও আর কোনরূপ বিঘব উপস্থিত না হস্প তাহা 
হইলে তাহার অনুরোধ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিব ১৮ 
অনন্তর আমি তথা হইতে বহির্গত হইয়া নানা নগনদী 
উত্তরণপুববক এই স্থানে উপস্থিত হউয়াছি, এই বলিয়া 
তিনি মাধবের প্রতি দৃষ্টিপ'ত করিয়া কহিলেন বংস 
মাধব! তোমার জনক বা জননী যদ বিদ্যম'ন 
থাকিতেন তাহা হইলে তাহারাঁও আধার ন্যায় উদ্ভাস্ত- 
চিত্ত হইয়া! এই স্থানে উপস্থিত হইতেন কিন্তু সৌভাগ্য- 
ক্রমে তোমার আগমনের পুর্ববেই তীহারা পরলোক 
প্রস্থান করিয়! পুভ্রবিরহন্ত্রণ: ভোগ করিতে পান নাই! 
যাহ] হউক বন! হাহৃদের প্রতি হৃন্বদের কিরূপ ব্যব- 
হার কর! কর্তব্য তাহা তুমি বিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছ, 
এক্ষণে আশীববাদ করি তোমর] যাবজ্জীবন এইরূপ 
অবিষুক্ত থাকিয়] পরম হ্থখে কাল যাপন কর, অধিক 
কাল তোমাদের সৎনর্গে থাকিলে পুনর্বার আমাকে 
মায়াচ্ছন্্ হইতে হইবে, অতএব আর বিলম্বের প্রয়ো- 
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জন নাই এক্ষণে আমি নির্কৃ্ত মনে তীর্থ সবাত্রায 
গমন করি। 

এই বলিয়' বিশ্বদেব গাত্রোথান করিবার উপক্রগ 
করিলে রগ্তন ও মাধব কান্দিয়। অস্থির হঈলেন! তখন 
নরপাল প্রভৃতি সভাস্ক সমস্ত লোক দ:তিশয় বাগ্রতা 
প্রকাশ পুর্ববক, অন্ততঃ রপ্চনের বিবাহ ক্রিয়া নির্বাহ 
পর্্যস্ত তাহাকে তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন! তিনি কোন রূপেই পেই নির্দবন্ধ উল্লঙ্ঘন 
করিতে অননর্থ হইয়া অগত্যা সম্মত হসঈলেন। অনন্তর 
নির্ধারিত দিবন উপস্থিত হইলে নরনাথ স্বকীয় বিভবণ- 
নুরূপ সমারোহ সহকারে রপ্তীনকে রোমাবতী প্রদান 
করিলেন। তীহাঁদিগের অনুরোধে মাধবিকাও মাঁধবে 
গ্রদত্তা হঈল | বরকন্যা পরিণীত হইয়া পরমানন্দ সহ- 
কারে বন্-দিবন-নঞ্চিত মনোরথ সকল সফল করিতে 
লাগিলেন! নগরী বিবাহ মহোতসবে আনন্দময়ী 
হইল । 

কএক দিন অতীত হইলে বিশ্বদেব সকল বন্ধন 
চ্ছেদন পুর্ব্ক অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। রাজা পুরঞ্ীয়ও 
আপনার স্থবিরত স্মরণ করিয়া! জামাতাকে রাজ্যেশ্বর 
ও তনয়াকে রাজমহিষী করিলেন এবং পুর্ব প্রিজ্ঞান্ন- 
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সারে মাধবকে প্রধানামাত্য পদে নিধুক্ত করিয়া চিতানু- 
তৃত বিষয়বাপন! বিদর্জনপুর্ধক বৈবাহিকের অনুগামী 
হইলেন। ভীহারা গমন করিলে গর কিয়দ্দিন পর্য্যত্ত 
রাজপুরী শে|কে অভিটূতা হইল। অনন্তর নব নরগতি 
রঞ্জীন গোকাবেগ দন্বরণপুর্বক প্রিয় নচিব মাধবের 
দিত বারুদ বছর ন্যায় গ্রহাপণালী হইয়া ন্যা 
ও ধন্ম অনুনারে রাঙা শানন ও প্রজ/গালন আরন্ত 
করিলেন! রোমাবতী ও মাধবিকা অশেষ গুণাকর 
সদয়নাথর হৃদয়বল্লভা হইয়। পরমন্ত্রখে কাল য]গন 
করিতে লাঁগিলেন। 


